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আআ ৪৬। 


৪৫ 


টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতি আদায়ের জন্য 
সরকার যথাযথ উদ্যোগ নেয়নি 


টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রের ক্ষতি আদায়ের জন্য সরকার যথাযথ উদ্যোগ 
নেয়নি । এ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে ৫০ হাজার কোটি টাকার গ্যাস পুড়ে 


কোম্পানি অক্সিডেন্টাল 
ক্ষতিপূরণ দেয়নি । অন্যদিকে ছাতকের টেতরাটিলা নামে পরিচিত ছাতক 
গ্যাসফিন্ডে ২০০৫ সালে ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন পরপর দুটি বিস্ফোরণ 
ঘটে । কানাডীয় কোম্পানি নাইকোর অদক্ষতা ও দায়িত্বহীনতার জন্যই 
টেরাটিলার এ ভয়ঙ্কর ঘটনা ঘটে | পুরো গ্যাস ক্ষেত্র নষ্ট হলে 
পেট্রোবাংলার প্রতিবেদন মতে, তার পরিমাণ ৩০৫ দশমিক ৫ বিসিএফ 
আর বাপেক্স-নাইকোর রিপোর্ট মতে ২৬৮ বিসিএফ | 
গড় হিসাব বিবেচনা করলে মাগুরছড়া ও ছাতক টেংরাটিলার 
বিস্ফোরণগুলোতে বা্‌ র এখন পর্যন্ত প্রমাণিত সর্বমোট গ্যাস 
মজুদের মধ্যে কমপক্ষে প্রায় ৫৫০ বিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস ধ্বংস হয়েছে । 
মাগুড়ছড়া ও টেংরাটিলায় গ্যাস সম্পদসহ ক্ষতির হিসাবে মার্কিন 
কানাডার কোম্পানির কাছে আমাদের পাওনা দীড়ায় কমপক্ষে ৫০ 


বিদ্যুৎ সঙ্কটের ক্ষতির হিসাব যোগ করা হয়, তাহলে এর পরিমাণ আরো 
অনেক বাড়বে । 

লাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০১৪) অনুযায়ী, ২০১২-১৩ অর্থবছরে 
বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা ছিল ৩২৮ বিলিয়ন ঘনফুট 
এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে এর পরিমাণ ছিল ৩৭৯ বিলিয়ন ঘনফুট । 
তার মানে গত দেড় বছরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদনে যে পরিমাণ গ্যাসের 
চাহিদা ছিল, এ দুটো ক্ষেত্রে তার বেশি পরিমাণ গ্যাস নষ্ট হয়েছে । 
অন্যান্য ক্ষতি তো আছেই । ওই গ্যাস সম্পদ দেশের অর্থনীতিতে 
উৎপাদনশীল কাজে ব্যবহার করা গেলে ২০-২৫গুণ বেশি মূল্য সৃষ্টি 
সম্ভব ছিল । এত বড় ক্ষতি যারা করলো, তাদের জন্য কী শাস্তি? না, 
কোনো শাস্তি নেই, জরিমানা বা ক্ষতিপূরণের কথা নেই । বরং তাদের 
জন্য আছে আরো বাড়তি সুযোগ-সুবিধা । 
মাগুরছড়া ও ছাতক গ্যাসফিন্ডের টেংরাটিলায় ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ সত্তেও 
অপরাধীদের রক্ষার ব্যাপারে এ এঁকমত্যের পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। ১৯৯৩ সালে সরকার আটটি গ্যাস ব্লক আন্তর্জাতিক বিডিংয়ে 
দেয় । ১৯৯৫ সালের ১১ জানুয়ারির মধ্যে গুরুতৃপূর্ণ তিনটি ১২, ১৩, 
১৪ নন্বর ব্লক প্রদান করে মার্কিন কোম্পানি অক্সিডেন্টালকে । তাদের 
প্রথম গ্যাসকূপ খনন শুরুর ১২ দিন পর, ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন 
দিবাগত রাতে (১৫ জুন) মার্কিন তেল কোম্পানি 

ইজারাভুক্ত সিলেটের ১৪ নম্বর ব্লকের সুরমা বেসিনে মাগুরছড়ায় ভয়ঙ্কর 


এক বিস্ফোরণ হয়। গ্যাস ক্ষেত্র থেকে এই আগ্তন ৩০০ ফুট পর্যন্ত 
উপরে উঠে যায় । আশপাশের বনজঙ্গল, , চা বাগান এবং 
গ্রামও তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । এ বিস্ফোরণের ক্ষয়ক্ষতি নিরপণে কোনো 
তদন্ত কমিটি গঠনের আগেই তৎকালীন জ্ালানিমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে 
ঘোষণা দেয় “ক্ষতির পরিমাণ খুবই সামান্য 1 
জনমতের চাপে তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও তার কার্যক্রম নিয়ে নানা 
টালবাহানা শুরু হয় এবং একপর্যায়ে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট জমা দিলেও 
তা হারিয়ে যায় । ১৯৯৯ সালে অক্সিডেন্টাল আফগানিস্তান ও 
মিয়ানমারে অনেক অপকর্মের জন্য অভিযুক্ত ইউনোকল নামে আরেকটি 
মার্কিন কোম্পানির সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের ব্যবসা কার্যক্রম বিনিময় 
করে চলে যায় । মাগুরছড়ার ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কোনো ফয়সালা না 
করেই সরকার তাদের এই বিনিময় সম্পাদন করতে দেয় । রিপোর্ট 
অনুযায়ী, রক্ষণশীল হিসাবেও বিস্ফোরণে মাগুরছড়ায় গ্যাস সম্পদের 
ক্ষতি হয় প্রায় ২৪৫ বিলিয়ন ঘনফুট । এছাড়া পরিবেশের যে ক্ষয়ক্ষতি 
দীর্ঘমেয়াদের এবং পুরোটা পরিমাপযোগ্য নয় । ২০০২ 
সালে পেনট্রোবাংলা মাগুরছড়ার গ্যাস ধ্বংসের জন্য মাত্র ৬৮৫ 
57 


)_ এ 
ভীত এই চুক্তি বা ঢুি-সম্পর্কিত কোনো কিছুই জনসমক্ষে প্রকাশ 
করা যাবে না।' এর মধ্যে ইউনোকলের ব্যবসা গ্রহণ করে আরেকটি 
মার্কিন কোম্পানি শেভরন । সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে আর 
কোনো কথা হয়নি । বরং তাদের এখন আরো অনেক বাড়তি সুবিধা ও 
কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে। ত তথ্য থেকে জানা যায়, 
ন দূতাবাস নিয়মিত শেভরন, কনকো-ফিলিপস ও এশিয়া এনার্জির 
পক্ষে তদবির করে । 
২০০২ সালের পর আবারো সম্পদের অভাব দেখিয়ে, একটি জীবন্ত 
গ্যাসক্ষেত্রকে প্রান্তিক ঘোষণা করে, জালিয়াতি করে, ছাতক গ্যাস ফিল্ড 
কানাভীয় অখ্যাত কোম্পানি নাইকোর হাতে তুলে দেয়া হয়। সম্পদ 
বেদখল ছাড়াও ফলাফল হয় আরেকটি বিপর্যয়, টেতরাটিলা বিস্ফোরণ । 
টেতরাটিলা নামে পরিচিত ছাতক গ্যাসফিন্ডে ২০০৫ সালে জানুয়ারি ও 
08575 554 
মতো তৎকালীন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী ঘটনাস্থলে গিয়ে বলে যে, “ক্ষতির 
যাগ লিলা পিরিনিব জামাত লাহীদা রিনি লা, 
পেট্রোবাংলা এবং অর্থনীতি সমিতির হিসাব ও সমীক্ষা পর্যালোচনা করে 
দেখা গেছে, মাগুরছড়া ও টেংরাটিলায় গ্যাস সম্পদের ক্ষতির হিসাবে, 
গ্যাসের আন্তর্জাতিক দামের গত ১০ বছরের গড় ধরে, মার্কিন ও 
কানাডার কোম্পানির কাছে আমাদের পাওনা দীড়ায় কমপক্ষে ৫০ 
হাজার কোটি টাকা । একদিকে যখন আমরা সম্পদের অভাবে 
আহাজারি শুনি তখন এই পরিমাণ পাওনা আদায়ে সরকারের কোনো 
কথাই শোনা যায় না । বাজেটেও কখনোই তার উল্লেখ থাকে না । অথচ 
এই পাওনা টাকা ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মোট ঘাটতির কাছাকাছি, 
চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে জ্বালানি ও বিদুৎ খাতে যে বরাদ্দ দেয়া 
হয়েছে, তার প্রায় পাচ গুণ, যে পরিমাণ বিদেশি খণ ও অনুদানের 
হিসাব করা হচ্ছে, তার তিন বছরের সমান । 
লাদেশে জাতীয় কোনো প্রতিষ্ঠানে কয়েক কোটি টাকা লোকসান 
হলে বিশ্বব্যাংকসহ যেসব বিশ্বসংস্থা সেগুলো বন্ধ করার চাপ দিতে 
থাকে, হাজার হাজার কোটি টাকা ধ্বংস করলেও 
অক্সিডেন্টাল/ইউনোকল/শেভরন বা নাইকো নিয়ে তাদের কখনোই 
কোনো কথা শোনা যায় না কিংবা ক্ষতিপূরণ আদায় নিয়েও তাদের 
কোনো বক্তব্য পাওয়া যায় না । বিভিন্ন সরকার যুক্তরাষ্ট্রসহ আন্তর্জাতিক 
বিভিন্ন সংস্থার কাছে সবসময় দয়া-দাক্ষিণ্য ও অনুগ্রহ প্রার্থনা করতেই 
অভ্যস্ত । কিন্তু তাদের কাছে আমাদের পাওনা দাবি সরকারের মধ্য 
থেকে কখনো উচ্চারিত হয় না । অথচ এই সম্পদ জনগণের, তাই এর 
প্রতিটি বিন্দুর হিসাবনিকাশ চাওয়ার অধিকার জনগণের আছে । 
সালাম মুসলিম 
সিলেট 
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হজ ও ওমরার নামে মানব 
পাচারের অপরাধে এজেন্সিগুলোর 
লাইসেন্স বাতিল ও জরিমানা যথেষ্ট নয় 


অতিসম্প্রতি ওমরা হজের নামে মানব পাচারের অপরাধে ৯৫টি হজ 
এজেন্সিকে শাস্তি দিয়েছে ধর্ম মন্ত্রণালয় । এর মধ্যে ৬৯টি এজেন্সির 
লাইসেন্স বাতিলসহ জরিমানা ও জামানত বাতিল করা হয়েছে এবং ২৬টি 
এজেন্সিকে আর্থিক জরিমানা করা হয়েছে । আমরা সরকারের এ সিদ্ধান্তকে 
স্বাগত জানাই | সাথে সাথে আমরা এ কথাও বলতে চাই এ শাস্তি যথেষ্ট 
নয়। এজেনিগুলোর মালিকদেরকে ফৌজদারি মামলার আওতায় এনে 
জেলে পুরতে পারলে ওমরার নামে মানবপাচারের প্রবণতা হাস পেতে 
পারে । কারণ এজেনিগুলো অফেরতযোগ্য লোক পাঠিয়ে যে বিপুল পরিমাণ 
অর্থ উপার্জন করেছে, জামানত ও জরিমানা আদায় করেও তাদের হাতে 
কোটি কোটি টাকা সাশ্রয় হবে । আর বেনামে নতুন ওমরা লাইসেন্স বানানো 
তাদের জন্য কোন ব্যাপারই নয় । উল্লেখ্য যে, ২০১৫সালে ১০৪টি 
এজেন্সির পাঠানো যাত্রীদের মধ্যে ১১হাজার ৪৮৫জন ফেরত আসেনি । 
ফলে সৌদি আরব সরকার বাংলাদেশীদের জন্য ওমরা ভিসা বন্ধ করে 
দেয় । বাংলাদেশের ভাবঘুর্তি ও মর্যাদা ব্যাপকভাবে ক্ষুন্ন হয়। হাজার 
হাজার ধর্মপ্রাণ মানুষ চলতি সালে ওমরা আদায় করতে পারেননি এবং 
রামাযান মাসে যারা ইতিকাফ নিয়ে হারামাইনে ইবাদতে মশগুল থাকেন 
তারাও যেতে পারেননি | কিছু কিছু এজেন্সি যাত্রীদের কাছে উন্নমানের 
হোটেলের টাকা নিয়ে মক্কা-মদীনায় অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের হোটেলে 
থাকতে বাধ্য করে। এ ধরনের অভিযোগ খতিয়ে দেখা দরকার । 
আরবদেশে নানা অপরাধের সাথে বাংলাদেশীরা জড়িত এ অভিযোগতো 
পুরনো । এ ধরনের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখা দরকার ৷ অভিযুক্ত ও 
দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা প্রয়োজন 
জাতীয় স্বার্থে । 


ড. আফ মখালিদ হোসেন 
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তা।ফ।সী।র 


৯৪৫ 19148 -৯-5 
'আল্লাহর নামে শুরু যিনি সকলের প্রতি 
মেহেরবান অত্যন্ত দয়ালু ।' 


সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা 

প্রাকইসলামী যুগে মানব-জাতি বিভিন্ন 
ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে কয়েকটি দলে 
উপদলে বিভক্ত ছিল। সীমিতসংখ্যক 
লোক ব্যতীত সকলেই নিজ নিজ ধারণা 
অনুযায়ী যে কোন কিছুকেই মাবুদ নির্ধারণ 
করে এর নামে ইবাদত-বন্দেগি ও কাজ- 
কর্ম আরম্ভ করত । কিন্তু এটা মানবসত্তার 
প্রকৃতি বিরুদ্ধ । কারণ তাকে সৃষ্টি 
করেছেন মহান আল্লাহ তাআলা আর সে 
তার পরিবর্তে দাসত্ব করছে অন্য আরেক 
সত্তার যার কোন শক্তিই নেই । সুতরাং 
ইসলামের সুচনালগ্লেই এই ভুল ভাঙ্গার 
জন্য সর্বপ্রথম ওহী ৪৩৮ ৮০৬1 
(আল্লাহর নামে পড়)-এর মাধ্যমে 
মানুষকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে আল্লাহর 
নামেই সমস্ত কাজ শুরু করার নির্দেশ 
মতো সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি গ্রন্থের শুরুতে 
4৯৩ নাযিল করে তাসমিয়ার 
ব্যবহারিক দিক শিক্ষা দেয়া হয়েছে৷ 
তাসমিয়ার ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহর নামে 
শুরু, যিনি রাহমান অর্থাৎ তার রহমত ও 
দয়া অত্যন্ত ব্যাপক, বাধ্য ও অবাধ্য 
নির্বিশেষে গোটা সৃষ্টিজগতের ওপরই তার 
রহমতের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে এবং 
সবাই প্রতিনিয়ত এর দ্বারাই উপকৃত 
হচ্ছে। সৃষ্টির কোন একটি বিন্দুও তার 
ব্যাপক এই অনুগ্হ থেকে বঞ্চিত নয় এবং 


বিশ্বশান্তির 
অলৌকিক দর্শন 


মুফতী মুহাম্মদ আবদুল মান্নান 


কারও পক্ষে এই অনুগ্রহ ছাড়া বেঁচে 
থাকাও সম্ভব নয় । 


অঙগাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে । এমন কোন 
আনন্দ নেই যেখানে কোন অশান্তির বীজ 


তাসমিয়ায় তার দুটি গুণাবলির উল্লেখ 
করা হয়েছে । একটি হচ্ছে রহমান এবং 
অপরটি হচ্ছে রহীম | বলা হয় যে, তার 
৩ গুণের বহিঃপ্রকাশ হয় পার্থিব 
জগতে আর .১৮-এর বহিঃপ্রকাশ হয় 
পরজগতে | পার্থিব জগতে সবাইকে 
আল্লাহর রহমত ও দয়া বেষ্টন করে 
আছে । কেউ তার রহমতের সীমানা থেকে 
বাইরে নয় । তার রিষ্‌ক, তার প্রতিপালন, 
তার অনুগ্রহের কারণেই টিকে আছে সবাই 
পৃথিবীতে | সে মুসলমান হোক কিং 
কাফের, আল্লাহর তাবেদার হোক কিংবা 
দুশমন, এমনকি যারা তার অস্তিত্ 
অস্বীকার করে, তার নাফরমানি করে এবং 
তার অস্তিত্ব নিয়ে উপহাস করতেও যারা 
কুষগ্ঠাবোধ করে না (নাউযু বিল্লাহ) তারাও 
এই রহমত থেকে বঞ্চিত নয় । বরঞ্চ দেখা 
যায় যে, তারাই দুনিয়াতে বিশ্বাসীদের 
তুলনায় অধিক পরিমাণে নেয়ামত ভোগ 
করছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে । এর কারণ পার্থিব 
জগতে রহমানের রহমত ব্যাপক প্রশস্ত 
কেউ তা থেকে বঞ্চিত নয় । 

আর আল্লাহর রহীম গুণটির অর্থ হল 
পরিপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রহমত | এর বহিঃপ্রকাশ 
ঘটবে পরজগতে । সেখানে কাফেররা 
আল্লাহর রহমতের অংশীদার হতে পারবে 


লুকিয়ে নেই | যদি কারো সামনে সুস্বাদু 
খাবার উপস্থিত করা হয়, তবে সে সামান্য 
বেশি পানাহার করলেই বদ হযমিতে 
আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। 
সুতরাং পূর্ণাঙ্গ শান্তি ও আরামের দাবি 
করা এই জগতে কারো পক্ষে সম্ভব নয়। 
হোক সে অঢেল সম্পত্তির মালিক কি 
গোটা পৃথিবীর শাসক, কোন না কোন 
কষ্টে সে জড়িয়ে থাকবেই । কিন্তু পরকালে 
যারা আন্মাহর দয়া ও রহমতের ভাগীদার 
হবে, তারা পরিপূর্ণ ও পরিতৃপ্ত আরাম ও 
শান্তি লাভ করবে । সেখানে দুঃখ-কষ্টের 
বিন্দুপরিমাণও অবকাশ থাকবে না । তবে 
কাফের ও অবাধ্যরা পরকালে রহীমের এই 
দয়া ও রহমত থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত 
হবে। 

মানুষের জন্য আন্লাহ তাআলা তিনটি 

জগত সৃষ্টি করেছেন । 

১. এমন এক জগত যা পরিপূর্ণ শান্তি ও 
আরাম-আয়েশের কল্পণাতীত সব 
উপায়-উপকরণে সজ্জিত তার নাম 
জানাত (22501 88 ) 

২. যেখানে অশান্তি ও দুঃখ-কষ্ট ছাড়া 

আরামের লেশমাত্র নেই তার নাম 


গতর ৫9৪ 


জাহান্নাম (545৩ ৫৫৪ 1) 
৩. যেখানে আরাম ও অশান্তি উভয়টা 


না কেবল মুসলমানরাই আল্লাহর রহমতের 
অংশীদার হবে এবং পরিপুর্ণভাবেই 
অংশীদার হবে । 
দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত শর্তসাপেক্ষ, 
পরিপূর্ণ নয় ৷ যেমন-_ এখানে সুখের সাথে 
৪খ, মজার সাথে সাজা, সুস্থতার সাথে 
রোগ, দরিদ্রতার সাথে প্রাচূর্য, সফলতার 
সাথে ব্যর্থতা একটি অপরটির সাথে 


বিদ্যমান, আরামের সাথে যন্ত্রণা, 
আনন্দ ও খুশির সাথে বেদনা ও 
দুশ্চিন্তা রয়েছে এর নাম দুনিয়া । 
দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত ব্যাপক ও 
অবারিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক 
মানুষকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে দিয়েও 
যেতে হয়। সে যত বড় শিল্পপতিই 
হোক না কেন তাকে অবশ্যই পার্থিব 


ডিসেম্বর'১৫ __লুরললললয আত্তার্তহীদ ৪ 


তা।ফ।সী।র 


জগতে আরামের সাথে সাথে কিছুটা 
দুঃখও সহ্য করতে হবে । সুতরাং 
এখানে আরাম ও অশান্তি কোনটাই 
পরিপূর্ণ নয়। বরং পরিপূর্ণ শাস্তি 
তখনই অর্জন হবে যখন পৃণ্যবানদের 
উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ 
করবেন যে, 

8055 এ 52 সা 
“তোমরা নিশ্চিন্তে জান্নাতে প্রবেশ কর 
এবং আজকে তোমাদের কোন ভয় 


রয়েছে। কিন্তু এখানে আমাদের জন্য 
এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, ইসমের বাং 
অর্থ হল নাম । 


লাওহে মাহফুষে সংরক্ষিত রয়েছে । এসব 
নাম যে মহান সত্তার সাথে সম্পৃক্ত তিনি 
একক এবং অদ্বিতীয় ৷? 


28 (আল্লাহ): আল্লাহ এমন এক সত্তার 
নাম, যার অস্তিত্ব আবশ্যক, যিনি সমস্ত 
সুন্দর গুণাবলির অধিকারী | সর্বপ্রকার 
দোষ-ক্রটির সম্ভাবনা থেকে যিনি পবিত্র । 
এ কারণে আল্লাহ শব্দটি পবিত্রতাবোধক 
শব্দ “জালাল'-এর সাথে একত্রে ব্যবহৃত 
হয় এবং তার অন্যান্য গুণবাচক নামসমূহ 


নেই এবং তোমাদের কোন চিন্তা ও 
পেরেশানিও নেই 1২ 


বিসমিল্লাহর মধ্যে অন্তর্নিহিত এই বোধ- 


আল্লাহ শব্দের পরেই উল্লিখিত হয়ে 
থাকে । 


2 শব্দটি আল্লাহ তাআলার নামসমূহের 


বিশ্বাসের কারণে ইসলামের মধ্যে এর 


মধ্যে সর্বাধিক বড় ও সমষ্টিবাচক নাম । এ 


গুরত্ব অনেক বেশি এবং এর মাধ্যমে 
একজন আস্তিক ও নাস্তিকের কাজের মধ্যে 
সহজে পার্থক্য নির্ণয় করা যায় । বিশিষ্ট 
মুফাসসির সাইয়েদ কুতুব শহীদ (রহ.) 
লিখেন, “আল্লাহ তাআলার নামে সব কাজ 
শুরু করা ইসলামের সামাজিক ব্যবস্থা ও 
শিষ্টাচারের এমন একটি মৌলিক ভিত্তি, 
যার শিক্ষা নবী করীম (সা.)-কে তার 
প্রথম ওহীতে (8৬১,৮5৪) প্রদান 
করা হয়েছে এবং আল্লাহর নামে শুরু 
চিন্তা-বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল, 
যেখানে বলা হয়েছে, আল্লাহই প্রথম, 
আল্লাহই শেষ । তিনিই প্রকাশ্য তিনিই 
অপ্রকাশ্য ৷ তার কাছেই সব কাজে সাহায্য 
চাইতে হবে | তার নাম দিয়েই সব কাজ 
শুরু করতে হবে । প্রতিটি পদক্ষেপ রাখতে 
হবে তার নামেই । প্রতিটি নড়াচড়াতে তার 
নামই হবে মুমিনের একান্ত সাথী 1” 


কতিপয় শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা 
4৯ (বিসমিল্লাহ) বাক্যটি তিনটি শব্দ 
দ্বারা গঠিত । এক. এ (বা), দুই. (2 
(ইসম) ও তিন. 4 (আল্লাহ) । 

১ (বা): শব্দটি আরবি ভাষায় একাধিক 


অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরমধ্যে এখানে 
তিনটি অর্থ প্রযোজ্য হতে পারে । তা 
হচ্ছে, “মুসাহেবত বা সঙ্গ, ইস্তিয়ানত বা 
সাহায্য এবং তাবাররুক বা বরকত হাসিল 
করা ।' সুতরাং বিসমিল্লাহর অর্থ হবে, 
আল্লাহর নামের সাথে, আল্লাহর নামের 
সাহায্যে এবং আল্লাহর নামের বরকতে । 

(5 ইেসম): এই শব্দের আভিধানিক ও 


ব্যাখ্যাগত অনেকগ্তলো বিষয় জানার 


কারণে কতিপয় শরীয়ত বিশেষজ্ঞ এই 
নামকে ইসমে আযম* বলে আখ্যায়িত 
করেছেন । ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তার 
ওস্তাদ ইমাম আবু হানিফা (রহ.)-এর 
বরাত দিয়ে 2॥ নামটিকে ইসমে আযম 
বলে উল্লেখ করেছেন । কেননা এই নামের 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, আল্লাহ শব্দটি 
জামেদ যা অন্য কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি 
হয়নি, যেভাবে ০৮%। শব্দটি রহমত? 
থেকে এবং ৬ শব্দটি “রুবুবিয়ত” থেকে 
নির্গত হয়েছে । ইমাম শাফেয়ী (রহ.), 
খাত্তাবী রেহ.), ইমামুল হারামইন ও ইমাম 
গাযালী (রহ.) থেকেও এ ধরনের মত 
বর্ণিত হয়েছে । আল্লাহ তাআলা হলেন 
একক সত্তা, তার কোন অংশীদার নেই 
বিধায় এই নাম আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট, এই 
নামের দ্বিবচন ও বহুবচন ব্যবহৃত হয় না 
এবং অন্যান্য গুণবাচক নামের অগ্রভাগেই 
এই নাম ব্যবহৃত হয় ৷ যেমন_ কুরআন 
করীমের এই আয়াতটি দেখুন: 
2584৬805 ভঞ্। 252 4) 2) ৩5 ও 92 
[০44] ০১৯) 
৮ 
এখানে আল্লাহ শব্দটির পরেই অন্যান্য 
গুণবাচক নামসমূহ ব্যবহৃত হয়েছে আগে 
নয় । সহীহ আল-বুখারী ও সহীহ মুসলিমে 
আল্লাহর ৯৯টি গুণবাচক নাম উল্লেখ 
রয়েছে । কিন্তু অন্যান্য হাদীসে কিছু বেশ- 
কমও পাওয়া যায় । ইমাম রাযী (রহ.) 


বিসমিল্লাহর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর নামের 
সাহায্যে । এখানে ক্রিয়ার উল্লেখ নেই 
তাই আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী উপযুক্ত 
কোন ক্রিয়া এখানে উহ্য ধরতে হবে । 
যেমন-_ “শুরু করছি", “পড়ছি আল্লাহর 
নামে" ইত্যাদি | 

কিন্তু উহ্য ক্রিয়াটি শুরুতে আনতে হবে 
নাকি শেষে? যদি শুরুতে আনা হয় তবে 
আল্লাহর নামে শুরুর করার বিষয়টি অপূর্ণ 
থেকে যাবে । সুতরাং শেষে আনাটাই 
বেশি সমীচীন । এ কারণে এ৯৩-এর 
মাঝখান থেকে আলিফকে বিলুপ্ত করে এ 
(বা)-কে ইসমের ০, (সীন)-এর সাথে 
যুক্ত করে দেয়া হয়েছে যেন শুরুটা 
আল্লাহর নামেই হয়। তবে বিসমিল্লাহ 
ব্যতীত অন্যান্য স্থানে যেমন_ সূরা 
ইকরাতে এই পদ্ধতিটি অনুসরণ করা 
হয়নি | তাই এটা বিসমিল্লারই বৈশিষ্ট্য | 

৯৯৬৪ (আর-রহমানির রহিম): এ 
দুটি আল্লাহর গুণবাচক নাম, যা প্রাচুর্ষের 
অর্থ বোঝানোর জন্য রহমত" থেকে 
নির্গত হয়েছে । তবে ৩-এর অর্থ 2 
থেকেও ব্যাপক | আরবি ভাষায় ৮ অর্থ 
এঁ সত্তা যার রহমত গোটা সৃষ্টিজগতকে 
পরিবেষ্টন করে । বাধ্য অবাধ্য সকলেই 
তার রহমত দ্বারা উপকৃত হয় । আর এ 
অর্থ সেই সত্তা যার রহমত অত্যন্ত বেশি, 
যার ওপর এই রহমত বর্ষিত হবে, সে 
পরিপূর্ণ হবে । পরকালে কাফেরদের প্রতি 
আল্লাহর রহমত থাকবে না কিন্তু মুমিনদের 
প্রতি থাকবে এবং পূর্ণমাত্রায় থাকবে 

ফলে নেয়ামতের সাথে কোন ধরনের দুঃখ 
ও বেদনা থাকবে না। 

রহমান ও রহীমের মধ্যে অর্থগত এই 
পার্থক্যের কারণে রহমান গুণবাচক নামটি 
আল্লাহর জাতের জন্য নির্দিষ্ট, তাই কোন 
সৃষ্টিকে রহমান বলা যাবে না। কেননা 
আল্লাহ তাআলা ব্যতীত এমন কোন সস্তা 
নেই, যার করুণা গোটা সৃষ্টিজগতে 
পরিবেষ্টিত । এ কারণে 2 শব্দের ন্যায় 


গুণবাচক নামের এই সংখ্যা ৫ হাজার 
বলে উল্লেখ করেছেন। তা থেকে এক 


রহমান শব্দেরও দ্বি-বচন ও বহুবচন হয় 
না। কেননা এর ব্যবহার একক আল্লাহর 


হাজার কুরআন ও সুন্নাতে, এক হাজার 


জন্য নির্দিষ্ট । সুতরাং আল্লাহ নামের পরে 


তাওরাতে, এক হাজার ইনযীলে, এক 


রহমান গুণবাচক নামের মর্যাদা ও মহত 


হাজার যবুরে এবং অপর এক হাজার 


সর্বাধিক | নবী করীম (সা.) আবদুল্লাহ ও 


ডিসেম্বর*১৫4::::::::::) আত্তার্জহীদ ৫ 


তা।ফ।সী।র 


আবদুর রহমান নামদুটি আল্লাহর নিকট 
সর্বাধিক প্রিয় নাম বলে অভিহিত করে 
আবদুর রহমানকে আবদুল্লাহর পরেই 
উল্লেখ করেছেন ।" 
রহীম শব্দটি বান্দার জন্যও ব্যবহৃত হয় । 
কুরআন পাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর জন্য 
৪৯৩১৮ অর্থাৎ তিনি মুমিনদের প্রতি 
অত্যন্ত দয়ালু মর্মে এই শব্দটি ব্যবহার 
করা হয়েছে” 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহ.) 
বলেন, 
(01০ ৯ ৭৮৮৮451ব৩স্ঠাট 
৪০৪ 
৩» সেই সত্তাকে বলে যার কাছে 
চাইলে তিনি দান করেন, কিন্তু 2৯ 
হচ্ছেন যার কাছে না চাইলে তিনি 
রাগান্বিত হন ৯ 
এ মর্মে হাদীস শরীফে এসেছে, 
১৪) এ 45250 :4 52595 
হযরত আৰু হুরায়রা (রাষি.) হতে বর্ণিত, 
রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, “যে 
আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তাআলা 
তার ওপর রাগান্বিত হন ৷” 
৩1 ও 2 এ দু'গুণ দ্বারা প্রতীয়মান 
হয় যে, মানব-জাতি ইহলৌকিক ও 
পারলৌকিক জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে 
আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের ভিখারী এবং 
তিনি প্রতিনিয়ত বান্দার ওপর রহমতের 
বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বান্দা নিজের 
উদাসীনতা ও অজ্ঞতার কারণে যদি তার 
এ রহমতের স্বীকৃতি নাও দেয় তবুও তিনি 
কখনো তার রহমতের ধারা বন্ধ করেন 
না। বান্দা ও মাবুদের মধ্যকার এই 
সম্পর্কের কথা জানা থাকলে মানব 
শিষ্টাচার খুবই সুন্দর ও উৎকৃষ্ট হয় ্ী 
জন্য এটিও ইসলামি সমাজের 
গুরুত্পূর্ণ নীতি | 


তাসমিয়ার সৃক্ষ্দর্শন 
তাসমিয়ার মধ্যে উপরোক্ত ৩টি নাম 
ব্যবহার করার পেছনে একটি সুক্মাদর্শন 
নিহিত রয়েছে । তা হচ্ছে মানুষ ৩টি 
অবস্থা পার করে: 
১. শুণ্য থেকে পৃথিবীতে আসে, 
২. পৃথিবীতে একটি নির্দিষ্ট সময় অবস্থান 
করে এবং 


৩. সময় শেষে তার অনন্ত পরকালীন 
জীবনে যাত্রা করে । 
প্রথম অবস্থা: শৃণ্য থেকে রা 
আগমনের বিষয়টি সরাসরি 
ইলাহিয়ত বা প্রভূত্বের সাথে উপ ] 
কোন মানুষই নিজের ইচ্ছাই কিংবা অন্য 
কোন শক্তির ক্ষমতা বলে শৃণ্য থেকে 
অস্থিত্বে আসেনি কেবল আল্লাহ রাববুল 
আলমীনের একক ইচ্ছাতেই এসেছে। 
এটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, বরং গোটা 
বিশ্বজগতই আল্লাহর এই প্রভূত্বের ক্ষমতা 
যে কণাতে 
মাধ্যমে গোটা 
বিশ্বজগতের সুচনা বলে দাবি করেন সেই 
দাবি যদি যথার্থ হয়ে থাকে তবে আমরা 
বলব সেই বিস্ফোরণ কোন আকস্মিক 
ঘটনা নয়, বরং কেবল সর্বশক্তিমান 
আল্লাহ তাআলারই মহাপরিকল্পনার একটি 
ক্ষুদ্রতম অংশ যা তার প্রভৃত্বের অন্তর্গত | 


দ্বিতীয় অবস্থাঃ মানুষের দুনিয়ায় 
থাকাকালীন সময়ে কেউ আল্লাহর অনুগত 
হন কেউবা তার অবাধ্য, কিন্তু বাধ্য ও 


59 2 253 ১৪/০৮০১+ তি :৫ 
555095৩8৬81 এ 
52815 


হযরত উসমান (রোযি.) নবী করীম (সা.)- 
এর কাছে %।৯১৫1-৯-৩ সম্পর্কে 
জিজ্ঞাসা করলে তিনি ইরশাদ করেন, “এটি 
আল্লাহর মহান একটি নাম । আল্লাহর 
সর্ববৃহৎ নাম এবং এই নামটি আল্লাহ 
পাকের সাথে অতিঘনিষ্ঠ যেমন চোখের 
সাদা ও কালো রঙ পরস্পরের সাথে 
ঘনিষ্ঠ 1৮১১ 


অন্য হাদীসে বর্ণিত, 
০৪১০৬৬4৬4০৬ ৩৪০ পু 
নানি ৫ পে পে 
85 ০৪1456১৮৮9445 
৬304 ৮৪৯ :8 ৩55 
5881 5 পি 29৮০৩ 


রহমতের 


'হযরত আবুল মালীহ (রহ.) থেকে বর্ণিত, 
এক ব্যক্তি বলেন, একবার একটি উট 


রহমানের রহমতের বাইরে নয় । আল্লাহর 


নবীজিকে নিয়ে হোচট খেলে তার একজন 


এই সার্বজনীন, সার্বভৌম রহমতের 


সফরসঙ্গী বলে যে, শয়তান 


গুণটিকে নির্দেশ করার জন্যই তার ৫৯ 
গুণবাচক নামটি তাসমিয়ায় অন্তর্ভুক্ত 
হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্যায়েই হয়েছে । 


তৃতীয় অবস্থা: এই স্তরে মানুষ পরকালীন 
অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে । যে জীবনটি 
কর্মফলের । যেখানে কেউ হবে আল্লাহর 
রহমতের উত্তরাধিকার কেউবা হবে তার 
শাস্তির | যারা তার দেওয়া বিধান অনুযায়ী 
জীবন-যাপন করেছে রহমত কেবল 
সীমাবদ্ধ থাকবে তাদের উপরেই আর 
অবাধ্যদের ওপর কেবল যন্ত্রণা আর 
যন্ত্রণা । যেহেতু এই পর্যায়ের রহমত শুধু 
কটি মুমিনদের জন্য নির্দিষ্ট এবং এর সম্পর্ক 
রহীমের সাথে, তাই .2/-কে তাসমিয়ায় 
অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং তৃতীয় পর্যায়ে 
রাখা হয়েছে তাফসীর তাবারী ১/৬৮] | 


তাসমিয়ার ফযীলত 
হাদীস শরীফে এসেছে, 


নি ছে নি ৩ ১৩৮৪ ্ ০৮৪ টি ৩ 
০ 


নিপাত যাক । তার একথা শুনে নবীজি 
(সা.) বললেন, “তুমি শয়তান নিপাত 
যাক' একথাটি বলবে না। কেননা এতে 
শয়তান অহংকার করে বলে যে আমার 
শক্তিতে আমি তাকে আছাড় দিয়েছি । 


১ এড ঝ। ০১22 9:55 

০৬ ০০১৩৪ ১৪ এম ডা 
1 :0$ 3 (2 

হযরত আবু হুরায়রা (রাঘি.) হতে রি 

রসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন, প্রত্যেক 

বাক্য কিংবা গুরুত্পূর্ণ কাজ যদি আল্লাহর 


নামে আরম্ভ করা না হয় তাহলে তা 
ত্রুটিপূর্ণ হয় 1১ 


£/-৯ ৯০960 ঝা ৪০৫ ১৮ ৩৪ 
৩০৮ 14115 1৩০ 5 ৯৬০৪ 
5. ০৮ ১ ১ ও ৫590৪ 


ডিসেম্বর'১৫ লু আত্তার্তহীদ 


তা।ফ।সী।র 


৩৪ ০৪৮ ০৪ 2753) ৬৩3 18 


16৮৬ 


৬ এএ ভিসি ভুত 
এ 59৫ মা 
“হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রাষি.) 
বলেন, ৯৯।৬:91491৯- যখন অবতীর্ণ 
হয়েছিল মেঘমালা তখন পূর্ব দিকে 
পলায়ন করেছিল, বাতাস স্তব্ধ হয়ে 
উঠেছিল, জীব-জন্তপ্তলো কানখাড়া করে 
শুনছিল, আসমান থেকে শয়তানের ওপর 
পাথর নিক্ষেপ করা হচ্ছিল। আল্লাহ 
তাআলা স্বীয় সত্তার কসম খেয়ে বলেন, 
যে কোন বস্তুর ওপর আল্লাহর নাম নেওয়া 
হবে তাতে অবশ্যই বরকত আসবে 1” 


৮৮ পু 


22 89725 :5৩ ৪১৮০ 9 | সি ৩৪ 
1৯3৯746-5 25905 
০৪১৮ ০4 খুডঝ। 0 ২ 2৯৮৩৯০৮1 

.১৯1 এ ৩০ ধর 5 
হযরত ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে 
বর্ণিত, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট 
জাহান্নামের ১৯ ফেরেশতা থেকে মুক্তির 
আশা রাখে, সে যেন %৫।:914)1৯-3 
পড়ে । আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি বর্ণকে 
একেকটি ফেরেশতা থেকে বাচার ঢাল 


15১58 ৫৬:৬৯ এডি. তই 
9.25514015985 26৭৬৪ 
1৬৯০০ ৭25$ ওঠ ০৪১০১৩৪ ত ঠা 
হযরত আলী (রাযি.) হতে বর্ণিত, 41৯-১3 
সমস্ত রোগের মহাওষুধ এবং প্রত্যেকটি 
ওষুধের সহযোগী । ৬১% বিশ্বাসীদের 
জন্য সাহায্যকারী এবং এই নামটি অন্য 
কারো ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যাবে না। 
৪ সেসব মানুষের জন্য যারা ইহকালে 
ঈমান এনেছে এবং নেক আমল 
করেছে ।”৬ 


আরম্ভ করার কারণ 


আল্লামা মাহমুদ আল-আলুসী (রহ.) 

বলেন, দু'কারণে আল্লাহর এই কালামকে 

তাসমিয়া দ্বারা আরন্ত করা হয়েছে । 

১. বিসমিল্লাহ পূর্ণ কুরআনের সমষ্টি, এর 
বড়ত্ব ও মহত্ব অত্যন্ত বেশি, এটি 
জ্ঞানীদের জ্ঞানের আধার, 
গবেষণাকারীদের গবেষণার অন্তঃস্থল, 
এর উপকারিতা অশেষ অন্তহীন যা 
অমূল্য হীরা-মুক্তা দ্বারা সন্নিবেশিত | 

২. বান্দাদেরকে কাজ আরম্ত করার পদ্ধতি 
শিক্ষা দেয়া যে, যখনই তারা কোন 
কাজ আরম্ভ করবে, আল্লাহর নামেই 
আরন্ত করবে । হাদীসে পাকে এ 
ব্যাপারে যথেষ্ট তাগিদ বর্ণিত 
হয়েছে 1১ 


আল্লামা জালাল উদ্দীন আস-সুযুতী রেহ.) 
বলেন, কুরআন ছাড়াও অন্যান্য 
এশীগ্রস্থসমূহ আল্লাহর নামে শুরু করা 
হয়েছে। কোন কোন আলিমগণের মতে 
তাসমিয়া কুরআনেরই বৈশিষ্ট্য । হযরত 
মুফতী শফী (রহ.) উভয় মতের মধ্যে 
সমন্বয় করে বলেন, এটা সত্য যে, সকল 
আসমানি গ্রন্থে আল্লাহর নামে শুরু করার 
বিধান ছিল। কিন্তু 5:৯%1914-৯- 
শব্দসমূহ শুধু কুরআন করীম ও উম্মতে 
মুহাম্মদিয়ার বৈশিষ্ট্য । জাহেলী যুগে 
আল্লাহর নামে আরম্ভ করার প্রকৃতিগত 
নিয়ম বিলুপ্ত হয়ে মূর্তির নামে কাজকর্ম 
আরম্ত করার প্রথা চালু হয়। আল্মাহ 
তাআলা তার সর্বপ্রথম নির্দেশে ৯:51 
৯৬৮)৯৮-এ এই প্রথা বিলুপ্তির ঘোষণা 
করে পুনরায় আল্লাহর নামে আরম্ভ করার 
প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণের নির্দেশ 
দিয়েছেন ৯ 


+ আল-কুরআন, সুরা আল-আলাক, ৯৬:১ 

২ আল-কুরআন, সরা আল-আ7'রাফ, ২:৪৯ 

আল-কুরআন, সুরা ভাল-আঅ/লাক, ৯৬:১ 

* সাইয়েদ কুতুব শহীদ, ফা হিলালিল 
কুরতান, দারুশ শুরুক, বয়রুত লেবনান ও 
কায়রো, মিসর সেপ্তদশ সংস্করণ: ১৪১২ 
হি. _ ১৯৯২ খরি.), খ. ১, পৃ. ২১ 

« (ক) ইবনে কাসীর, তাফসীরত্ল কুরআনিল 
আযষীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. 5 ১৯৯৮ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৩৬ (খ) 


ফখরুদ্দীন আর-রাষী, মাফাতীহুল গায়ব _ 
ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল-আরাবী, বয়রুত, 
লেবনান (তৃতীয় সংস্করণ: ১৪২০ হি. _ 
২০০০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৪১ 

৬ (কে) ইবনে কাসীর, এ্রাগজ্ঞ খ. ১, পৃ. ৩৫ 
(খ) মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল 
করাচি, পাকিস্তান (১৪২৯ হি. - ২০০৮ 
খরি.), খ. ১, পৃ. ৭৫ 

* আল-কুরতুবী, আল-জামি লি-আহকামিল 
কুরতান, দারুল কুতুব আল-মিসরিয়া, 

কায়রো, মিসর (১৩৮৪ হি. _ ১৯৬৪ খি.), 

খ. ১, পৃ ১০৬ 

” আল-কুরআন, সুরা ভাত-তাওবা, ৯:১২৮ 

৯ আল-কুরতুবী, এাঁওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১০৫ 

** আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর 

আস-স্ুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 

পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, 

সিরিয়া, খ. ৫, পৃ. ৪৫৬, হাদীস: ৩৩৭৩ 

১ আল-হাকিম, আ)ল-মুসতাদরাক আলাস 
সহীহাঈন, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ 
হি. - ১৯৯০ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৭৩৮, 
হাদীস: ২০২৭ 

»২. আবু দাউদ, ত্রাস-স্নান,। আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ৪, পৃ. ২৯৬, হাদীস: ৪৯৮২ 

»ত আহমদ ইবনে হাম্বল, ভাল-মবসনদ, 
মুআস্সিসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), 
খ. ১৪, পৃ. ৩২৯, হাদীস: ৮৭১২ 

»* (ক) আস-সা'লবী, আল-কাশফু ওয়াল 
বয়ান, দারু ইয়াহইয়ায়িত তুরাস আল- 
আরবী, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৯১; 
(খ) ইবনে কাসীর, এজ খ. ১, পৃ. ৩৪; 


খ. ১, পৃ. ৯২ 
** আল-কুরতুবী, গ্রাওজ্ঞ, খ. ১, পৃ. ১০৭ 
১৭ আনান রাহুল 


ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ্ পৃ. ৬৯ 
১” আল-কুরআন, সরা অাল-আলাক, ৯৬:১ 
১৯ মুফতী মুহাম্মদ শফী, মা'আরিফুল 
কুরআন, খ. ১, পৃ. ৭৪ 
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সাহিত্যিক লিও টলস্টয়১ যখন নিঃসঙ্গ 
অবস্থায় মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন, সে 


আমাদের রাসূল (সা.) 


প্রফেসর ড. মাহফুজ পারভেজ 


ইসলাম গ্রহণ করবো । ইসলামের সৌন্দর্য 
ও সমন্বিত নীতিমালা আমাকে আকর্ষণ 
করেছে । এ ব্যাপারে আমার মা-বাবারও 


সতর্কভাবে পালনকারী মুত্তাকীন। এবং 
সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে সৎকর্মপরায়ন 
মুহসিনীন । 

সাফল্য ও সার্থকতা লাভের প্রয়োজনে 


সময় তার কোটের পকেট হতে তার নিত্য 
সময়ের সঙ্গী যে বইটি পাওয়া যায়, সেটি 


আপত্তি নেই । কিন্তু তোমাকে আর বিয়ে 


করতে পারবো না। কারণ তোমার 


ছিল আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী লিখিত দ্য 
সেয়িংস অব প্রফেট মুহাম্মদ (সা.) । 
ধলায় যার শিরোনাম মহানবীর বাণী । 


মানবজীবনের সর্বোচ্চ স্তরে পৌছার 


আচার-আচরণ লক্ষ করছি সম্পূর্ণ কুরআন 
পরিপন্থী |” 


ঘটনা দুটি উল্লেখ করার বাস্তবসম্মত ও 


বইটির মূলত একটি হাদীসের সঙ্কলন | 
অনেকগুলো বাছাই করা হাদীসের সঙ্গে 


রয়েছে । কারণ, রুশ দেশীয় টলস্টয় এবং 


এই গ্রন্থে নিমের হাদীসটিরও উল্লেখ 
রয়েছে; তা হলো রাসুন্লাল্লাহ (সা.) 


মার্কিন তরুণী যা বুঝতে ও অনুধাবণ 
করতে পেরেছে, বর্তমান কালের 


বলেছেন, “তুমি নিজের জন্য যেটা ভালো 


যুসলমানগণ সেটাও মনে হয় হদয়জম 


মনে করবে, অন্যের জন্যও তা ভাববে । 


করতে পারছেন? এই প্রশ্নটি নিয়ে 


আর যেটা নিজের জন্য মন্দ মনে করবে, 
অন্যের জন্যও তাই মনে করবে ।” সহীহ 
হাদীস গ্রন্থ বুখারী এবং মুসলিমেও এর 
উল্লেখ রয়েছে। 


গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং এর সম্ভাব্য 
উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতে হবে । 
আমরা কেন ইসলামের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও 
সংশ্শিষ্ট হতে পারছি না, তার কারণও এ 


চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশীসন 


প্রশ্ন আর উত্তরের মধ্যে কিছুটা হলেও 


বিভাগের সাবেক প্রফেসর আবদুন নূর 
আয-যিকরু ওয়াল ফালাহ নামের একটি 
সঙ্কলন গ্রন্থে তার শোনা একটি বাস্তব 


নিহিত রয়েছে। 
অথচ লক্ষ করলেই দেখা যাচ্ছে যে, পবিভ্র 
কুরআনে মানুষের শ্রেণী বিভাগ এবং 


ঘটনার উল্লেখ করেছেন । ঘটনাটি হলো: 
এক মার্কিন তরুণী দীর্ঘ দু'বছর 
মেলামেশার পর, তার বাংলাদেশি পুরুষ- 


তাড়না ও আচরণের মিথক্ক্রিয়া় মানবিক 
বিকাশের ধারাক্রম বা তার কাজ সম্পর্কে 
বিভিন্ন দিক থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। 


বন্ধুকে বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার জন্য 
অনুরোধ জানায় | বন্ধুটি বলে যে, সে 
রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান । তাই তাকে 
বিয়ে করতে হলে মেয়েটিকে ইসলাম গ্রহণ 
করে মুসলিম হতে হবে । মার্কিন তরুণীটি 
ইসলাম কী, তা বুঝতে চাইলো । ছেলেটি 


যেমন_ 
সুরা ২ (আল-বাকারা), আয়াত: ১৮৯; 
সুরা ৩ (আলে ইমরান), আয়াত: ১৪৪; 
সুরা ২৩ (আল-মুমিনুন), আয়াত: ১১১; 
সুরা ২৪ (আন-নূর), আয়াত: ৬২; 

সুরা ২৬ আশ-শু'আরা), আয়াত: ৯০ । 


তাকে আল্লামা আবদুল্লাহ ইউসুফ আলী 
কর্তৃক ইংরেজিতে অনুদিত পবিত্র কুরআন 
শরীফের একটি কপি দিয়ে বললো যে, 


যার ভিত্তিতে মানুষের জীবন বিকাশের 
পর্যায়গুলো হলো: আন-নাস বা মানুষের 
মধ্যে রয়েছে আল্লাহর প্রভূত্বে বিশ্বাসী 


এটি পড়লে সে ইসলাম সম্পর্কে জানতে 


মুমিন । তার উপরের স্তরে রয়েছে 


ও বুঝতে পারবে । দু'মাস কুরআন 
অধ্যয়নের পর মার্কিন তরুণীটি এসে 


মুসলিমুন বা সচেতনভাবে আল্লাহর কাছে 
আত্মসমর্পনকারী । তার ওপরের স্তরে 


জানালো, “আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি 


রয়েছে আল্লাহর সকল হুকুম-আহকাম 


অভিলাষে তিলে তিলে অগ্রসর হতে হয় । 
গড়ে তুলতে হয় কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক 
জীবন-যাপন প্রণালী । কুরআন ও সুন্নাহ 
আমাদেরকে পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা গড়ার 
লক্ষ্যে তেমনই পথ-নিদের্শনা দিয়েছে। 
উদাহরণ স্বরূপ, আমরা প্রত্যহ ফজরের 
নামাজ সমাপনান্তে দিনের কর্মকাণ্ডের জন্য 
প্রস্তুতি গ্রহণ করি। পেশাগত জীবনে 
আমরা কেউ চাকরিজীবী, কেউ শিক্ষাবিদ, 
কেউ ব্যবসায়ী, কেউ শিক্ষার্থী । নিজ নিজ 
পেশাগত জীবনে সকলেই আমরা পূর্ণ 
সফলতা প্রত্যাশা করি । “কিভাবে জীবনে 
সফলা লাভ করা যায়'_এটা জানতে হলে 
মানবজাতির উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু 
তায়ালার প্রথম নির্দেশনার দিকে লক্ষ্য 
করতে হয়। আর সেটা “পড়!” । অর্থাৎ 
পাঠ ও অধ্যয়নের নির্দেশ | অতএব নিত্য 
দিনের যথোপযুক্ত কর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ার 
শুরুতে আমাদেরকে পড়তে হবে আল্লাহ 
সুবহানাহু তায়ালার কিতাব “আল- 
কুরআন', যেখানে রয়েছে মানবজাতির 
দিশা তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও 
সামাজিক জীবনের বহুবিধ সমস্যার 
সমাধান এবং সঠিক পথের দিক- 
নির্দেশনা । আল কুরআনে তাগিদ দেওয়া 
হয়েছে যে, আমরা যে কাজই করি না 
কেন, প্রতিটি কাজ যেন ইহসান বা 
আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুসম্পন্ন হয় । 
এবং একই সঙ্গে আমাদেরকে “সায়ী' বা 
উদ্যমী ও পরিশ্রমী হতে বলা হয়েছে। 


নিদের্শ দেওয়া হয়েছে, 
৮৯৪ হগা। ৪০৫৫ ৬) 46৮ 
০০৮৪৪ ৬৪১০৪ 
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“ফলাফলের জন্য বিশ্বাসীগণ 
আল্লাহর উপরই নির্ভর করবে 
এবং ধৈর্য ধারণ করবে 1” 


এ প্রেক্ষাপটে আমাদের সামনে 
সফলতার একমাত্র “রোল মডেল, 
“আইকন” বা আদর্শ* হচ্ছেন 
পবিত্র কুরআনের পরিভাষায় 
“উসওয়াতুন হাসানা”* বা 
“অনুসরণীয় উত্তম আদর্শ” তথা 
মহানবী (সা.) এবং তার (সা.) 
উজ্ভ্বল-কর্মময় । কারণ 
কিশোর বয়সে তিনি ছিলেন 
সমাজহিতৈষী, সত্যবাদী, 
চরিত্রবান, সংঘাত নিরসনের মাধ্যমে 
শান্তি প্রতিষ্ঠায় উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত 


আনুগত্যের মাধ্যমে যেমন একটি প্রভুর 
সঙ্গে দাসের সম্পর্ক গড়তে হয়; 


সমাধানকারী ও বিশ্বাসী-আমানতদার 
“আল-আমীন? ৷ 

পারিবারিক জীবনে তিনি ছিলেন আদর্শ 
স্বামী ও ম্নেহময়-দায়িত্ববান পিতা | 

* সামাজিক জীবনে তিনি ছিলেন 
সদাচারী ব্যক্তিত্ব । 

তিনি (সা.) ছিলেন, 

৬ উপকারী প্রতিবেশী, 

সৎ ও সফল ব্যবসায়ী, 

* দানবীর, 

* আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ শ্রেষ্ঠ, 


৬ ত্যাগ-ক্ষমা-মহত্তে অতুলনীয় আদর্শ, 

€ দুর্বল-সংখ্যালঘু-নিপীড়িত ও নারীর 
_ অধিকার প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠতম সংগ্ামী । 
তার (সা.) গুণাবলি আলোচনা করে শেষ 
করা যাবে না। অতএব আমাদের রাসুল 
(সা.)-এর জীবন ও সুন্নাহ হচ্ছে আমাদের 
জীবনের সফলতার একমাত্র পরীক্ষিত 
পাথেয় । এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন-এর 
সুস্পষ্ট নিদের্শনা হচ্ছে, 

$05291221৮ 


তেমনিভাবে আল্লাহর রাসুলের অনুসরণের 


মাধ্যমে উম্মতের সম্পর্ক গড়তে হয় । 


এ পর্যায়ে আমাদের রাসুল (সা.) সম্পর্কে 


পবিত্র কুরআনে আরো যা উল্লেখ করা 

হয়েছে, তা-ও জানা দরকার । কারণ 

কুরআন-নির্দেশিত পথেই রচিত হবে 
রাসুলের সঙ্গে বান্দার সম্পর্কের বুনিয়াদ | 
পবিত্র কুরআনে রাসুল (সা.) সম্পর্কিত 
আয়াতসমূহকে আমরা ১৫টি বিষয়ভিত্তিক 
অধ্যায়ে ভাগ করতে পারি | যেমন_ 

মুহাম্মদ (সো.) আল্লাহর প্রেরিত রাসুল: 

সুরা আল-বাকারা: ১১৯, আন-নিসা: ৭৯, 

আর-রা্দ: ৩০, আল-ইসরা: ১০৫, আল- 

আম্বিয়া: ১০৭, আল-আহ্যাব: ৪৫, সাবা 

২৮, ইয়াসীন: ৩। 

১. নবীদের মানবরূপী মাবুদ মনে করা 
কুফরী: সুরা আল-মায়িদা: ৭২-৭৪ । 
২. নিজেদের দিকে নয়, বরং আল্লাহর 
দাসত্বের দিকেই নবীদের আহ্বান: 

সুরা আলে ইমরান: ৭৯। 

৩. রাসুল (সা.) সকল নবীদের মধ্যে 
উত্তম: সুরা আল-আহ্যাব: ৪০, সাবা: 
৩৮। 

৪. রাসুল (সা.)-এর বিশেষ গুণাবলি: 
সুরা আত-তাওবা: ১২৮, আল- 


“আনুগত্য কর আল্লাহর এবং অনুসরণ কর 
আল্লাহর রাসুলকে 1 

জীবনের সফলতা, এমন কি পরকালীন 
অনন্ত জীবনের সাফল্য ও মুক্তির জন্য 
আল্লাহর আনুগত্যের পথে যেতে হবে । 
আর সে সাফল্যের পথ রয়েছে আল্লাহর 
রাসুলের সঠিক-আনুগত্য ও নির্ভেজাল- 
অনুসরণের মধ্যে । অতএব প্রতিটি মুমিন- 


আম্সিয়াঃ ১০৭, আল-আহ্যাব: ৪৫- 
৪৬, সাবা: ২৮। 

৫. আল্লাহর রাসুলের দায়িত্ব: সুরা আলে 
ইমরান: ২০, আল-মায়িদা: ৬৭, ৯২ 
ও ৯৯, আর-রা"দ: ৪০, আশ-শুরা: 
৮৪ । 

৬. রাসুল (সো.) হচ্ছেন নামাধীদের 
ইমাম: 2 ১০২, আত- 


মুসলমানের জন্য আল্লাহর প্রতি 


তাওবা: ১০৩ । 


৭. রাসুল (সা.) হচ্ছেন আল্লাহর 
তরফ থেকে নিয়োগপ্রাপ্ত 
বিচারক: সুরা আন-নিসা: ৬৫ 
ও ১০৫। 

৮. রণাঙ্গনের সেনাপতি 
আল্লাহর রাসুল (সা.): সুরা 
আলে ইমরান: ১২১, আন- 
নিসা: ৮৪, আল-আনফাল: 
৫৭ ৩৬৫ 

৯. পরামর্শ সভা বা শুরা 
কাউন্সিলের প্রধান মহানবী 


১৫৯ । 
১০.রাসুল (সা.) হচ্ছেন 


সর্বোত্তম চরিত্রের নমুনা: সুরা আলে 
ইমরান: ১৫৯, আত-তাওবা: ১২৭, 
আল-কালাম: ৪ | 
১১.রাসুল (সা.) ছিলেন শব্রদেরও 
কল্যাণকামী: সুরা আল-কাহাফ: ৬ । 
১২.সকল নবীই রাসুল (সা.)-এর 
উম্মতের ব্যাপারে সাক্ষী: সুরা আন- 
নাহল: ও এবং ৮৯। 
১৩.উম্মতে মুহাম্মদী অন্য সব উম্মতের 
সাক্ষী: সুরা আল-বাকারা: ১৪৩ । 
১৪.নবীদের নিজস্ব ক্ষমতায় নয়; বরং 
দেখাতে পারেন: সুরা আল- 
আনআম: ১০৯, আর-রা'দ: ৩৮ । 
উপর্যুক্ত আয়াতসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা 
করা হলে* রিসালাত এবং রাসুল (সা.)- 
এর অনুসরণের একটি সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণ 
দিক-নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব । প্রসঙ্গত 
উল্লেখ করা যায় যে, সুরা আল-কামার 
মক্কায় অবতীর্ণ পবিত্র কুরআনের একটি 
গুরুত্পূর্ণ সুরা । আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা 
এই সুরায় একটি বিশেষ আয়াত “চার 
বার" উল্লেখ করেছেন। সে বিশেষ 
আয়াতটিতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা 
96805558১০9, 
“অবশ্যই আমি শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য 
কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি, অতএব 
আছে কি তোমাদের মাঝে কেউ এর 
থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার?” 
পবিত্র কুরআন শুরু হয়েছে “পড়' বলে; 
“শিক্ষা দেওয়ার জন্য সহজ" করে; এবং 
“আছ কি কেউ' বলে সন্ধান করা হচ্ছে এর 
শিক্ষার্থীদের | রাসুল (সা.) সারাটা 
জীবনই এই মহান কুরআনের শিক্ষা প্রচার 
আর বাস্তবায়নের মাধ্যমেই দিয়ে গেছেন 


ডিসেম্বর১৫ লা আত্তার্তহীদ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্যের দ্র, । এ 
কারণেই রাসুল (সা.)-এর নূরানী জীবন 
হয়ে ওঠেছিল “জীবন্ত কুরআন" স্বরূপ । 


(সা.) ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য 
প্রথমেই অস্ত্র ব্যবহার করেননি ॥” কুরআন 
ও সুন্নাহ-ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 


মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইসলামী 
ব্যক্তি গঠনের জন্য কোন অস্বাভাবিক 


করেছিলেন । ইসলামী মানবসম্পদ গঠন 
করেছিলেন । 


পদ্ধতি অবলম্বন করেননি । তার অনুসৃত 


পবিত্র কুরআনের পথে ধরে রাসুল (সা.)- 


পদ্ধতি ছিলো সহজ ও স্বাভাবিক | তদুপরি 


এর অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু 


তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি ছিলো আল্লাহ. কর্তৃক 


তায়ালার প্রকৃত দাসত্ব ও আনুগত্য সঠিক 


নির্দেশিত । আল কুরআনের জ্ঞান বিতরণ 


জ্ঞান, শিক্ষা ও প্রজ্ঞার যোগ্যতায় পরিপূর্ণ 


এবং আল কুরআনের জ্ঞানের ভিত্তিতে 


করেই ইহ ও পরকালীন কল্যাণ নিশ্চিত 


চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে 


করা আজকের সম্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে 


উদ্বু্ধকরণই ছিলো মুহাম্মাদুর নর 


সবচেয়ে জরুরি কর্তব্য । এ লক্ষ্যে 


(সা.)-এর ব্যক্তি গঠন পদ্ধতি । আল 


প্রচেষ্টার বিকল্প নেই । পবিত্র কুরআনের 


কুরআনের সুরা আলে ইমরানের ১৬৪ 
নামার আয়াতে ও সুরা আল-জুমু'আর ২ 


ভাষায়: 
টে ১০85 ১সুঞরএ 8548 (2৫4)4 


পলিয়ানা নামক জায়গায় । তিনি ছিলেন 
পরিবারের চতুর্থ সন্তান । শিশু বয়সে তার 
বাবা ও মা মারা যান এবং আত্রীয়- 
স্বজনরাই তাকে বড় করেন । তিনি উপন্যাস 
ছাড়াও নাটক, ছোট গল্প এবং প্রবন্ধ রচনায় 
ব্যাপক খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি 
নিউমোনিয়াতে আক্রান্ত হয়ে ১৯১০ সালের 
২০ নভেম্বর রাশিয়ার আস্তাপোভো নামক 
এক প্রত্যন্ত স্থানের রেলওয়ে স্টেশনে তিনি 
অসুস্থ হন এবং পরে মারা যান । তার মৃত্যুর 
পর ১৯২৮-১৯৫৮-এর মধ্যবর্তী সময়ে 
তার সাহিত্যকর্ম ৯০ খণ্ডে বিভক্ত হয়ে 
তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এ প্রকাশিত 
হয় এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে । 


“নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার 


(যাতে সে লোকদেরকে আয়াতগুলো পড়ে 


পরিবর্তন ঘটান না যেই পর্যন্ত না তারা 


শুনায় এবং তাদের তাযকিয়া করে) এবং 
সূরা আল-বাকারার ১৫১ নাম্বার আয়াতে 
৫5 51 পর ৫ যোতে সে 
তোমাদেরকে আমার আয়াতগুলো পড়ে 
শুনায় এবং তোমাদের তাষকিয়া করে) 
বলে সেই পদ্ধতির কথাই উল্লেখ করা 
হয়েছে । 

উল্লেখ্য যে, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর আহ্বানে/দাওয়াতে সাড়া দিয়ে যারা 
মুমিন হতেন তারাও সঙ্গে সঙ্গেই 
ইসলামের মুবাল্লিগ বা দায়ী ইলাল্লাহ হয়ে 
যেতেন । তারাও আল-কুরআনের জ্ঞান 
বিতরণ এবং আল-কুরআনের জ্ঞানের 
ভিত্তিতে চরিত্র গঠনের জন্য লোকদেরকে 
উদ্বদ্ধকরণের কাজে আত্মনিয়োগ 
করতেন । 

এনে রাখা দরকার, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ 


তাদের চিন্তা ও চরিত্রের পরিবর্তন 
ঘটায় ।৯ 


১৮২৮, মৃত্যু ২০ নভেম্বর ১৯১০, একজন 
খ্যাতিমান রুশ লেখক। তাকে রুশ 
সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক, এমনকি 
বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ওউপন্যাসিক 
হিসেবেও বিবেচনা করা হয়। তার দুইটি 
অনবদ্য উপন্যাস যুদ্ধ ও শান্তি (পিস ত্যান্ড 
ওয়ার), রচনাকাল ১৮৬৩-১৮৬৯ এবং 
আন্না কারেনিনা, রচনাকাল ১৮৭৫-১৮৭৭ । 
টলস্তয়-এর জন্ম তুলা প্রদেশের ইয়ায্নায়া 


২ প্রফেসর আবদুন নূর, আয-যিকর ওয়াল 
ফালাহ, পৃ. ৩৭ 

ও আল-কুরআন, সুরা ইবরাহীম, ১৪:১১-১২ 

* মুমিনদের জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) 
হচ্ছেন “উসওয়াতুন হাসানা' বা “সর্বোত্তম 
উদাহরণ” । সর্বাবস্থাতেই অনুসরণযোগ্য | 
আল্লাহ রাব্বুল “আলামীন এই “উসওয়াতুন 
হাসানা'-এর অনুসরণকেই তাঁর ভালোবাসা 
পাওয়ার শর্ত বানিয়েছেন । 

« আল-কুরআন, সরা আলে ইমরান, ৩:৩২ 

৬ প্রত্যেকেরই কর্তব্য উপরোক্ত আয়াতসমূহের 
সুস্পষ্ট ধারণা অর্জন করা । 

" আল-কুরআন, সরা আল-কামার, ৫৪:১৭ 

৮ ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র রক্ষায় পরবর্তীতে 


তারিখ ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫ শুরু হয়ে ১ জানুয়ারি জুম'আর সময় আখের 


রি থা সমিতি 8 2 


হয়ে জুম'আর সময় 


কি 


পিসি 
উসামা আব আনন 
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ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান 
(রহ.): বিরল প্রতিভার চিরবিদায় 


আল্লামা মুফতী আবদুল হালিম বুখারী 


১৯৬০ সালে আমি পটিয়া মাদরাসায় এসে 


তিনি অত্যন্ত যুগ-সচেতন মুফতী ছিলেন । 


ভর্তি হলাম । তখন থেকেই ফকিহুল 
মিল্লাত মুফতী আবদুর রহমান (রহ.)-এর 
সঙ্গে আমার পরিচয় । তখন তিনি বগুড়া 


একবার এক মাদরাসার মুহতামিম সাহেব 


যুহতামিম সাহেব আপনার ওপর অবিচার 
করেছেন । তাহলে এমন জালিমের অধীনে 


হুযুরের কাছে ফতোয়া জিজ্ঞেস করলেন, 


আপনি চাকরি করেন কেন? আমি হলে 


হযরত! আমাদের এক মুহাসসেল (অর্থ 


জামিল মাদরাসায় ছিলেন৷ কয়েক বছর 
পড়াশোনার পর ১৯৬৪ সালে আমি 
অধ্যয়ন সমাপ্ত করি । ফারেগ হওয়ার পর 
পটিয়া মাদরাসায় বাংলা বিভাগে ভর্তি 


সংগ্রহকারী) হজ্জের মৌসুমে সৌদি আরবে 
গেছেন। তিনি আরাফাহ, মিনা, 
মুজদালিফাসহ বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করে 
সেগুলোও মাদরাসার খরচ হিসেবে উল্লেখ 


হলাম । আমাদের নিয়েই এ বিভাগের 
যাত্রা শুরু হয়। সেই সময় পটিয়া 
মাদরাসার তৎকালীন মহাপরিচালক হাজী 
ইউনুহ (রহ.) মুফতী সাহেবকে পটিয়ায় 


করেছেন । এখন আমরা কি সেই ব্যয়ভার 
গ্রহণ করতে বাধ্য? মুফতী সাহেব জবাব 
দিলেন, হ্যা, অবশ্যই দিতে হবে | কারণ 
আরাফা, মিনা ও মুজদালিফায় বহু 


নিয়ে আসেন । ফারেগ হয়ে আমি টাঙ্গাইল 
চলে যাই । সেখান থেকে ১৯৮২ সালে 
যোগদান করি | সেই সময় হুযুরের সঙ্গে 
আমার মেলামেশা, ওঠাবসা বেশি হয়েছে । 


লোকের সমাগম ঘটে । অনেকে মনে 
করে, সেখানে দান করলে সওয়াব বেশি । 
উক্ত মুহাসসিল ওই সব এলাকায় 
মাদরাসার কাজেই গেছেন বলে ধরা যায় । 
তাই সেখানকার খরচও মাদরাসাকে বহন 


তাতে যা দেখেছি, তিনি ক্ষণজন্মা, 


করতে হবে ॥ 


বিরলপ্রতিভা ছিলেন । ফিকহের 
কিতাবগুলোতে রয়েছে: ইমাম মালেক 
(রহ.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি নিজ সময় ও 


মুফতী সাহেবের মেধাশক্তি খুবই প্রখর 
ছিল। একবার এক মাদরাসার শিক্ষক 
এসে সেই মাদরাসার মুহতামিমের বিরুদ্ধে 


সমাজ সম্পর্কে জানে না, সে-ই প্রকৃত 


বলতে লাগলেন । তীর উদ্দেশ্য ছিল ওই 


মূর্খ । মুফতী হওয়ার জন্য যুগ-সচেতনতা 
খুবই জরুরি বিষয় । মুফতী আবদুর 
রহমান (রহ.)-এর স্বাতন্ত্র্য এখানেই । 


মাদরাসায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা । হুযুর দীর্ঘ 
সময় তা শুনে পরিশেষে বললেন, 
“আপনার কথা দ্বারা বোঝা গেল, 


সেখান থেকে অন্যত্র চলে যেতাম ।" হুযুর 
ওই মাদরাসায় বিশৃঙ্খলা হতে দেননি । 
বরং হিকমতের সঙ্গে ওই ব্যক্তিকে নিরুত্তর 
করে দেন। মুফতী সাহেব রেহ.) ফতোয়া 
সম্পর্কে খুবই দক্ষ ছিলেন | তিনি সময়ের 
সঠিক সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করতে পারতেন । 
তার দূরদৃষ্টি ছিল খুবই তীন্ষ। কওমি 
মাদরাসার মধ্যে হরকাতুল 

বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম তিনিই সোচ্চার হন। 
সেই সময় অন্যরা কেউ হরকাতুল 
জিহাদের পরিণতি বুঝতে 
মিটি 
উপলব্ধি করতে থাকে । কওমি মাদরাসা 
নিয়ে কেউ কেউ আজকাল যে দু-একটা 
বিরূপ মন্তব্য করার সুযোগ পাচ্ছে, তা এই 
হরকতের কারণেই । হুযুরই প্রথম এর 
বিরোধিতা করেছিলেন । ডা. জাকির 


সবার আগে মানুষকে সতর্ক করেছেন । 
চট্টগ্রামে আন্তর্জাতিক ইসলামী 
মহাসম্মেলনে তিনি এ বিষয়ে 


ডিসেঘর'১৫ -_____াললল্ু। আত্তান্তহীদ ১১ 
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আলেমসমাজ ও সাধারণ মানুষকে সচেতন 


মুফতী সাহেব খুবই কর্মতৎপর মানুষ 


হতে বলেছেন । অথচ তার বিতর্কিত 
বক্তব্যগুলো তখনো এতটা প্রচার পায়নি । 
তখন আলেমদের কেউ কেউ এ বিষয়ে 
হুযুরের সমালোচনাও করেছেন । কিন্ত 
এখন তো সবার কাছে জাকির নায়েকের 
বিষয়টি পরিষ্কার ৷ মুফতী সাহেব বলার 
বহু পরে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, 
দারুল উলুম দেওবন্দ, এমনকি সৌদি 
আরব থেকে জাকির নায়েকের বিরুদ্ধে 
ফতোয়া এসেছে । আহলে হাদীসের 
অপতৎপরতার বিরুদ্ধেও তিনিই প্রথম 
প্রতিবাদী হন। তখন তাদের কার্যক্রম 
সীমিত পরিসরে ছিল। এখন তো এটা 
ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে । আমরা 
হুযুর বলার পর থেকেই এ বিষয়ে সজাগ 
দৃষ্টি অব্যাহত রেখেছি । এটা হুযুরের 
দুরদৃষ্টির জ্বলন্ত প্রমাণ । 

হাদীসশান্ত্রেও তার অসামান্য অবদান 
রয়েছে। তিনি একজন দক্ষ শায়খুল 
হাদীস ছিলেন । পটিয়া মাদরাসায়ও তিনি 


ছিলেন । একবার ইত্তেহাদুল মাদারিসের 
বোর্ড পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশে বিলম্ব 


সঙ্গে তারবিয়াতের এক অসাধারণ সমন্বয় 
করেছিলেন তিনি ৷ তাই তার তত্ত্বাবধানে 
পরিচালিত মাদরাসাগ্তলোতে আমলের 


হয়ে যায় । হুযুর আমাকে নিয়ে এক রাতে 


ওপর খুবই জোর দেওয়া হয়। তিনি 


বসে প্রায় ৩০টি পরীক্ষা হলের ছাত্রদের মানুষকে র মেহমানদারি 
রেজাল্ট লিখে ফেলেন । অথচ হুযুরকে করতেন । আমার দেখা আর কোনো 
একটুও ক্লান্ত দেখা যায়নি । মাদরাসায় এভাবে উত্তমরূপে 


অন্যদের সঙ্গে চিন্তাগত বিরোধ হলেও 
তিনি আমাদের তা বুঝতে দিতেন না। 


মেহমানদারির ব্যবস্থা নেই ।_ প্রত্যেক 
মেহমানের স্তর ও মান অনুযায়ী অত্যন্ত 
ঘরোয়া পরিবেশে তিনি মানুষকে আপ্যায়ন 


কিন্তু নিজে নিজে তিনি বিষয়টির 
মীমাংসার পথ খুঁজতেন । বিরূপ পরিস্থিতি 


করতেন । বাংলা ভাষায় মানুষ যাতে 
সহজে সমকালীন মাসলা-মাসায়েল 


তিনি খুব সহজেই জয় করতে পারতেন । 


জানতে পারে, সে জন্য তিনি মাসিক 


নেতৃত্বের পূর্ণ দক্ষতা ও যোগ্যতা হুযুরের 
মধ্যে ছিল। তিনি কখনো সিদ্ধান্তহীনতায় 


আল-আবরার নামে একটি পত্রিকা বের 
করেছেন । অন্য সব মাসিক পত্রিকার 


ভুগতেন না । যেকোনো বিষয়ে তার স্বতন্ত্র 
সিদ্ধান্ত ছিল। সবার অভিমত শোনার পর 


তুলনায় আমার বিবেচনায় এটা খুবই 
সমৃদ্ধ। এর পাঠকসংখ্যাও দিন দিন 


তিনি বলতেন, 'আমার অভিমত হলো 


বাড়ছে । 


এই । 


জাতির যারা অভিভাবক, তারা 


তিনি তর্কশান্ত্র, দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায়ও 


দীর্ঘদিন বুখারী শরীফ পাঠদান করেছেন । জাতির জন্য সেটা শর | তিনি সমলোচকদের কখনো আঘাত করতেন না । 

রি দুর্ভাগ্যের বিষয় । মুফতী 

রা সাহেব সঠিক সময়ে | ভালোবাসা দিয়ে, আদর-আপ্যায়ন দিয়ে তিনি শত্রুদের 
দেওয়ার পর বলতেন, এই হাদীস থেকে সঠিক_ দিদধন্ত নিতে | কাছে টেনে নিতেন। যারা তাকে অপছন্দ করত, তারাও 
বর্তমান যুগের এই মাসআলা সমাধান করা লীরতে রি কখনো হুযুরের কাছে এলে তিনি এমনভ বে আপ্যায়ন 
যায়। অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি শরীয়তের সা তিনি যে ) করতেন যে, একসময় ওই ব্যক্তিও হুযুরের ভক্ত হয়ে 

025 বিষয়কে সঠিক জ্ঞান ( যেত । ঈমানের সঙ্গে আমলের, তালীমের সঙ্গে 

মেধা ও স্মরণশক্তি খুবই প্রখর ছিল। করতেন” শত বাধা- তারবিয়াতের এক অসাধারণ সমন্বয় করেছিলেন তিনি । 
এমন মেধাবী মানুষ আমি খুবই কম দি ৃ চু 2 


দেখেছি। কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড 
ইত্তেহাদুল মাদারিসের প্রতিষ্ঠালগ্নে হাজী 
ইউনুছ সাহেবসহ মুফতী সাহেব সারা 
দেশে ব্যাপক প্রচারণা চালান । তখন 
মুফতী সাহেবকে দেখতাম এশার 
নামাজের পর ওয়াজ করতে বসতেন, 
ফজরের আগে সেই বসা থেকে উঠতেন | 
কোনো ক্লান্তি তাকে স্পর্শ করত না । এটা 
১৯৮২ বা ৮৩ সালের কথা । তখনকার 
কিছু কথা এই কিছুদিন আগে হুযুরের 
সামনে ওঠে । আমি দেখলাম, হুযুর সেই 
ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে বলে যাচ্ছেন । 
পরে মুফতী সাহেব সুলুক ও তাসাউফের 
দিকে ধাবিত হন। তিনি এই জগতেও 
ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন । খুব অল্প 
সময়ে হারদুয়ী হযরত হারাম শরীফে 
তাকে খিলাফত দেন। অথচ হারদুয়ী 
হযরত যাকে-তাকে খিলাফত দেন না, 
এমনকি মুরিদও বানান না । 


দেখাতেন। যোগ্য মুরব্বির অন্যতম গুণ 
হলো, অধীনদের বিষয়ে সতর্ক খবরাখবর 


খুবই পারদর্শী ছিলেন । একদিকে হাদীস 
ও ফিকহশাস্ত্রে পান্তিত্য, অন্যদিকে ইলমে 


রাখা । কেননা অনেক সময় অধীনদের 


মানতেক জানা লোকের সংখ্যা সত্যিই 


মন্দ কাজকর্মের দায়ভার মুরবিবদেরই 


বিরল। তিনি মাতৃভাষায় 


বহন করতে হয়। কোনো কাজ করলে 


পক্ষপাতী ছিলেন, তবে জ্ঞানের আরো বনু 


তিনি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখাশোনা 


জগতের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য তিনি 


করতেন । এমন করতেন না যে কাউকে 


ফারসি ও উর্দু ভাষা শেখা-শেখানোর 


কোনো দায়িত্ব দিয়ে তিনি বসে থাকতেন । 


প্রতিও বিশেষ আগ্রহী ছিলেন । বাংলাদেশে 


এভাবে তিনি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণে রাখতেন । 


ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার অন্যতম 


মুফতী সাহেবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য ছিল, 


রূপকার তিনি । লেনদেন পরিচ্ছন্ন না হলে 


তিনি সমলোচকদের কখনো আঘাত 


ধর্মের ওপর টিকে থাকা কঠিন । এই মর্মে 


করতেন না। ভালোবাসা দিয়ে, আদর- 


মুফতী সাহেবই প্রথম এগিয়ে আসেন | 


আপ্যায়ন দিয়ে তিনি শত্রুদের কাছে টেনে 


তিনি বাংলাদেশে ইসলামিক ইকোনমিক 


নিতেন। যারা তাকে অপছন্দ করত, 
তারাও কখনো হুযুরের কাছে এলে তিনি 
এমনভাবে আপ্যায়ন করতেন যে, 
একসময় ওই ব্যক্তিও হুযুরের ভক্ত হয়ে 
যেত । ঈমানের সঙ্গে আমলের, তালীমের 


সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন । এখানে ইসলামী 
ব্যাকিং বিষয়ে গবেষণা করা হয় । 
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ইতিহাসবিদ, আরবি ভাষা বিজ্ঞানীর 
পাশপাশি সীরাত গবেষক হিসেবে আল্লামা 


সমকালীন সমস্যার চাহিদা পূরণের 
উপযোগী করে তৈরি করেন । গ্রন্থনা, তত্ত 


সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী 


সমন্বয়, বর্ণনারীতি ও তথ্যসূত্র ব্যবহারে 


(রহ.)-এর খ্যাতি উপমহাদেশের 


আধুনিক প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতির 


ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আরব, 
ইউরোপ, আফ্রিকা, অন্ট্রেলিয়া, মধ্য 
এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকার জ্ঞানী ও 


অনুসরণ করা হয়, ফলে এ গ্রন্থটি আরব 
বিশ্বের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে 
রেফারেন্স হিসাবে পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভূক্তি 


শিক্ষিত মানুষের হৃদয়ে বহুমাত্রিক 
প্রতিভার কারণে স্থায়ী আসন পেয়েছে । 


লাভ করে । এ গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য 
হচ্ছে, প্রাচীন ও আধুনিক তথ্যের অপূর্ব 


পরবর্তী সময়ে এসব গ্রন্থ পৃথিবীর বিভিন্ন 


সমন্বয় ও সমাহার | 


দেশের বহুল প্রচলিত ভাষায় অনুদিত হয়ে 


লেখক যেমন পবিত্র কুরআন-হাদীস, 


ইসলামী বহি দাওয়াত ও তাবলীগের 
অনুকূল সৃষ্টিতে কৃতিতপূর্ণ 


ইবনে হিশামের সীরাতুন নাবাবিয়া ও 


অবদান রেখে চলেছে। বাদশাহ ফয়সাল 
পুরস্কার বিজয়ী শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ এ 
জ্ঞানতাপসের অপূর্ব 


জারীর তাবারীর তারিখুল উমম ওয়াল 
মুলুক, ইবনে সাআদের তাবাকাত, ইবনে 
কাসীরের আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াসহ 


রচনাশৈলী, 
বাক্যবিন্যাস, বর্ণনার সৌকর্য, দৃষ্টিভঙ্গির 
ব্যাপকতা ও বিষয়বস্তুর নিবিড় পর্যবেক্ষণ 


নির্ভরযোগ্য ইতিহাসপ্রস্থ থেকে তথ্য ও 
উপাত্ত সংগ্রহ করেন তেমনি আধুনিক 


প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মুসলমানদের প্রাণে নতুন 
স্পন্দন সৃষ্টি করে । বিশ্বনবী (সা.)-এর 
জীবনাদর্শের আলোকে মুসলমানদের 
হারানো এতিহ্য ফিরে আনতে তাঁর কলম 
ছিল সদা সোচ্চার | 

তিনি আস-সীরাতুন নাবাবিয়া গ্রন্থটি নব 
প্রজন্মের মন মানসিকতা, যুগজিজ্ঞাসা, ও 


ইতিহাস গবেষক 10177 
[)65910017916-এর 4১091959101 
1৬10119101780 8170 0301:81, [.০91০ এর 
17156015 01 0)9 101000981) 1৬101:915. 
[২.৬.০,1391%-এর [16 1৬1939011601 
116 1116 01 1৬/০11911011090, প্রফেসর 
010090-এর 19901106 8110 17৪11 0 


09 1২011781] 12111)119, 151005010199018 
91200103800 1২০91151017, 
1005010109018 31169101010, 6 
0801011০ 1210501019918 0369 1817763 
108010701. রচিত চ1010) 01715 10 
00175(87076সহ ইউরোপীয় খ্যাতিমান 
লেখকদের ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন 
করে বিভিন্ন এঁতিহাসিক, ভৌগোলিক, 
আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক অবস্থার 
পর্যবেক্ষণ ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার 
প্রয়াস পান । 

এতে সীরাতে রাসূলের ব্যাপকতা, 
আন্তর্জাতিকতা ও সর্বজনীনতার এক 
অনুপম মহিমান্বিত রূপ স্পষ্টতই ফুটে 
উঠে । লেখক তার অতুলনীয় ভাষা শৈলী, 
যথার্থ শব্দ চয়ন, শব্দের নিপুন গীথুনি ও 
উপমা উতপ্রেক্ষার অভিনবত্ব দেখিয়ে 
রাহমাতুল লিল আলামীনের কালোত্তীর্ণ 
জীবন-দর্শন, আচার আচরণ, আখলাক 
আদাত, শিক্ষা-প্রশিক্ষণ, দাওয়াত- 
তাবলীগ, সমাজ পরিবর্তনের মৌলিক 
নীতিমালাকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন 
করেন পরিশীলিত আঙ্গিকে; এখানে তার 
সার্থকতা নিহিত | মহানবী (সো.)-এর 
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আল্লামা নদভী আবেগ ও যুক্তির মধ্যে 


সাবেক পরিচালক মাওলানা আবু সাঈদ 


ভারসাম্য রক্ষা করেন। আবেগের 


মুহাম্মদ ওমর আলী (রহ.)। 


প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলমানদের যুক্তিচিন্তন, 


জ্ঞান-বিজ্ঞানে অধঃপতন ও বিবর্তনের 


আতিশয্যে যুক্তি যেমন নিষ্প্রভ হয়নি 
তেমনি যুক্তির অতিশয়োক্তির কাছে হৃদয় 
উৎসারিত আবেগও হারিয়ে যায়নি । 


আল্লামা নদবী তার কালজয়ী গ্রন্থ 
“মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারাল (মা 


ইতিহাস অস্থিত্বে এসে যাবে। 
মুসলমানদের প্রথম বিপ্লব ছিল মহানবী 


যা খাসিরাল আলাম বি ইনহিতাতিল 


হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আগমন ও 


জীবনীমুলক এ সীরাত গ্রন্থটি কেবল ঘটনা 


মুসলিমীন)ও সীরাতে রাসূলের আলোকে 


পরম্পরার নীরস ও নিষ্প্রাণ বিবরণের 


ইসলামী দীওয়াতের ফল; আর দ্বিতীয় 


লিখিত | ৮টি অধ্যায়ের মধ্যে ৩টি সরাসরি 


ভারে আকীর্ণ না হয়ে বরং বিশ্লেষণের 


সীরাত বিষয়ক; (ক) বিশ্বনবী (সা.)-এর 


প্রবহমান ফন্নুধারার সহজ, সাবলীল ও 


আগমন পূর্বাবস্থা, (খ) বিশ্বনবী (সা.)-এর 


সুখপাঠ্য হয়েছে আল্লামা নদভী (রহ.) এ 
গ্রন্থে পাশ্চাত্যের বিকারপ্রস্থ জীবন দর্শনের 
বীভৎসতার বিবরণী তুলে ধরে নবী 


আবির্ভাবের পর পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও 
(গ) মুসলমানদের নেতৃত্বের ও গৌরবের 
যুগ। এ গ্রন্থটি পৃথিবীর বিভিন্ন 


জীবনের মহিমান্বিত আদর্শকে নানা 


বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাসভূক্ত এবং এ পর্যন্ত 


জাতিগোষ্ঠীর ও মানব সম্প্রদায়ের 
হিদায়তের অতিমূল্যবান উপাদান হিসেবে 
চিত্রায়িত করার প্রয়াস পেয়েছেন । 

আস-সীরাতুন নাবাবিয়া গ্রন্থটির বৈচিত্র ও 


১৪টি ভাষায় অনুদিত হয়েছে । 

সীরাতে রাসূল, ইসলাম ও মুসলমানের 
ইতিহাস রচনায় আল্লামা সাইয়েদ আবুল 
হাসান আলী নদভী (রহ.) এক নতুন 


স্বাতন্ত্র্য হলো শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর 


দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দেন, যা তার একান্ত 


রচনারীতির সাথে সমন্বিত করে এমন 
যৌক্তিক আঙ্গিকে পেশ করা হয়েছে যে, 


নিজস্ব হওয়ার কারণে বৈচিত্রপূর্ণ 
প্রথাগত ইতিহাস গ্রন্থনার বিপরীতে এক 


যা অধ্যয়ন করে যে কোন পক্ষপাতহান 
ব্যক্তির অন্তরে মুহূর্তের মধ্যে মহানবী 
(সা.)-এর শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি ধাবিত 
হয় আপনা আপনিই । আরবী ভাষায় 
রচিত এ সীরাত গ্রন্থটি ইতোমধ্যে উর্দু, 
ইংরজি, বাংলা, তুর্কি ও ইন্দোনেশীয় 
ভাষায় অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হয় । এ 
গ্রন্থটি নবীয়ে রহমত নামে বাংলায় 
ভাষান্তর করেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন 
পরিচালনাধীন ইসলামী বিশ্বকোষের 


নবতর আঙ্গিকে ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী 
হন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “মহানবী 
(সা.)-এর দাওয়াতে, ইসলামের পথে ও 
ময়দানে কোন শুন্যতা নেই; ইসলামের 
ইতিহাস রচনা, সংকলন ও শ্রেণী বিন্যাসে 
শূন্যতা রয়েছে। এ শুন্যতা পুরণ হচ্ছে 
সময়ের জরুরী দাবি, গুরুত্বপূর্ণ দীনী ও 
বৃদ্ধিবৃত্তিক খিদমত | এ কাজের পূর্ণতার 
মাধ্যমে কেবল ইসলাহ ও দাওয়াতের 
ইতিহাস সংকলিত হবে না বরং 


বিপ্লব ছিল উম্মতে মুহাম্মদীর অধঃপতন ও 
ইসলামের দাওয়াতী কর্মকান্ডে শৈথিল্য 
প্রদর্শনের পরিণতি । মুসলমানদের মধ্যে 
আত্মবিশ্বাসের চেতনা ও ইসলামের পথে 
প্রত্যাবর্তনের উদ্দীপনা ও কর্মস্পৃহা সৃষ্টি 
করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে স্বীয় মর্যাদার 
কথা স্মরণ করে দিতে হবে; এ কথা 
তাদেরকে বলে দিতে হবে পৃথিবীকে 
নতুনভাবে বিনির্মাণ ও পুনর্গঠনের 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে মহানবী (সা.)-এর 
অনুসারীগণ একটি কার্যকর ও গতিশীল 
ফ্যাক্টর, মুসলমানরা চলমান কোন 
মেশিনের খুচরা যন্ত্রাংশ নয়; কোন 
নাট্যমঞ্জের ভোজবাজিকরও নয় ।” 
পরিশেষে বলা যায়, যেসব গবেষক ও 
পঞ্তিতদের প্রাণান্তকর মেহনত ও সাধনার 
ফলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর 
গৌরবোজ্জ্বল জীবন, শিক্ষা ও আদর্শ 
অমরত্ব লাভ করেছে, আল্লামা সাইয়েদ 
আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) তাদের 
মধ্যে অন্যতম । ইতিহাসের ধারা বর্ণনাকে 
উচ্চাঙ্গের সাহিত্যের বাহনে তুলে তিনি 
নতুনত্ত সৃষ্টি করতে সক্ষম হন । 


সম্পূর্ণ দ্বীনি পরিবেশে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্বাবধানে এবং অভিজ্ঞ দ্বীনদার ব্যক্তির 
সাহচর্ষে আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


ুতিলা ভুলা ইউ কী 


(মোদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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৫৭০ খিিস্টাব্দ: মহানবী হযরত মুহাম্মদ 


একনজরে হযরত 
মুহাম্মদ (সা.)-এর 
জীবনের সংক্ষিপ্ত 
ঘটনাক্রম 


আনিসুর রহমান বুলবুল 


৬১০ খিস্টাব্দ: ৪০ বছর বয়সে নবুওয়াত 


(সা.)-এর জন্ম । বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী 
রবিউল আউয়ালের ৯ তারিখ সোমবার । 


লাভ । জিব্রাইল (আ.) কর্তৃক তাকে ওযু ও 
পবিত্রতা পদ্ধতি প্রদান । কুরআন নাযিলের 


৫৭২ খ্রিস্টাব্দ: দু'বছর পর তিনি দুগ্ধ সুচনা 


পান বন্ধ করেন । ধাত্রী মা হালিমার ঘরে 
অবস্থান । 

৫৭৩-৭৫ খিস্টাব্দ: ৩/৪/৫ বছর বয়সে 
তীর বক্ষবিদারণ হয় । 


| 
৬১০-১৩ খ্রিস্টাব্দ: নবুওয়াতের প্রথম ৩ 
বছর গোপনে ইসলাম প্রচার | সর্বপ্রথম 
হযরত খদীজা (রাষি.), হযরত যায়িদ 
(রাযি.), হযরত আলী (রাযি.) ও হযরত 


৫৭৫-৭৬ খিস্টাব্দ: &/৬ বছর বয়সকালে 
জননী আমিনার কোলে প্রত্যাবর্তন | 

৫৭৬ খিস্টাব্দ: ৬ বছর বয়সে মায়ের সাথে 
নানার বাড়ি গমন এবং ফেরার পথে 
আবওয়া নামক স্থানে মা আমিনার মৃত্যু । 
মাহারা শিশু বালক | 


আবু বকর (রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ । 
এরপর হযরত উসমান (রাযি.) ও হযরত 
যুবায়ের (রাযি.)-সহ ৪০ জনের ইসলাম 
গ্রহণ । 

৬১৪ খিস্টাব্দ: আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচারের আদেশ দান । 


৫৭৮ খিস্টাব্দ: ৮ বছর বয়সে দাদা আব্দুল 
মোত্তালিবের ইনতিকাল এবং চাচা আবু 
তালিবের উপর তার প্রতিপালনের ভার 
ন্যাস্ত । 


নবী (সো.)-এর প্রতি আবু লাহাবের পাথর 
নিক্ষেপ ও সূরা লাহাব অবতীর্ণ । 

৬১৫ খিস্টাব্দ: নবুওয়াতের ৫ম বর্ষে 
হযরত উসমান (রাযি.)-এর নেতৃত্বে ১৬ 


৫৮২ খ্রিস্টাব্দ: ১২ বছর বয়সে আবু 
তালিবের সঙ্গে সিরিয়া গমন এবং খ্রিস্টান 
পণ্ডিত ও পাদরি বুহাইরা কর্তৃক প্রতিশ্রুত 
শেষ নবী হিসেবে চিহন্ত | 

৫৮৪-৮৫ খিস্টাব্দ: ১৫ বছর বয়সে 
হারবুল ফুজ্জার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ । 
৫৮৯-৯০ খিস্টাব্দ: হযরত খদীজা 
(রাযি.)-এর বাণিজ্য প্রতিনিধিরপে সিরিয়া 
ও ইয়ামান গমন । 

৫৯৫ খিস্টাব্দ: ২৫ বছর বয়সে বিবি 
হযরত খদীজা (রাযি.)-এর সাথে বিয়ে । 
৬০৫ হিস্টাব্দ: হেরা গুহায় তার ধ্যানমগ্ন 
জীবনের সূচনা হয় । 


সাহাবীর দলের আবিসিনিয়া হিজরত । 
হযরত ওমর (োযি.) ও হযরত হামযা 
(রাযি.)-এর ইসলাম গ্রহণ । 

৬১৬-৬১৯ খ্রিস্টাব্দ: সমাজচ্যুত | ৩ বছর 
আবদ্ধ জীবন যাপন । 

৬১৯ খিস্টাব্দ: বিবি হযরত খদীজা 
(রাযি.) ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যু । 
৬২২ খ্রিস্টাব্দ: মদীনায় হিজরতের জন্য 
সাহাবীগণের প্রতি নির্দেশ জারি । রাসূল 
(সা.) ও হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
মক্কা ত্যাগ এবং গারে সাওরে আশ্রয় । 

১ম হিজরী/৬২২ খিস্টাব্দ: ইয়াসরীবের 
পরিবর্তে মদীনা নামকরণ, মসজিদে নববী 


নির্মাণ, আযান, ওযু নামাযের নিয়ম ও 
জুমা প্রচলিত হয় । 

২য় হিজরী: যাকাত, রোজা, কিবলা, ঈদ- 
উল-ফিতর, উঈদ-উল- আযহা, হজ্জ 
পালনের প্রত্যাদেশ লাভ ও বদরের যুদ্ধ । 

৩য় হিজরী: মদীনায় ইসলামী প্রজাতন্ত্র 
স্থাপন, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত 
সংবিধান মদীনা সনদ প্রণয়ন এবং 
ওহুদের যুদ্ধ । 

৫-৬ হিজরী: পর্দাপ্রথা প্রবর্তন, খন্দকের 
যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধি । 

৭ম হিজরী: খাইবার জয়, মুতার যুদ্ধ, মদ 
নিষিদ্ধ ঘোষণা | 

৮ম হিজরী: মক্কা বিজয়, হুনাইনের যুদ্ধে 
ও তায়েফে ইসলামের বিজয় হয় । 

৯ম হিজরী: ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক 
হজ্জের বিধান প্রবর্তন । 

১০ম হিজরী: ১ লাখেরও বেশি সাহাবীসহ 
বিশ্বনবী সে.) বিদায় হজ্জে আরাফাতের 
ময়দানে মানবজাতির জন্য দিক 
নির্দেশনামূলক এঁতিহাসিক বিদায় ভাষণ 
দান । 

১১ হিজরী/৬৩২ খিস্টাব্দ: নবী (সা.)-এর 
মাথা ব্যাথা ও জ্বরের সুচনা । ৬৩ বছর ৪ 
দিন বয়সে ১২ রবিউল আওয়াল সোমবার 
বিশ্বনবী সো.)-এর ওফাত হয় । বুধবার 
১৪ রবিউল আওয়াল ভোর রাতে তার 
দাফন সম্পন্ন হয় । 
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ধলায় আমরা যাকে সাহিত্য বলি, 
আরবিতে তা “আল-আদাব' । তবে 
“আদাব' শব্দটি “সাহিত্য” থেকে ব্যাপক 


সুতরাং এ সমাবেশ স্থল থেকে তোমরা 
শিক্ষা গ্রহণ করো । 


রাখত । আর এই লিখিত চুক্তিসমূহকে 
তারা আল-মাহরিক বলত 1 


হযরত আলী (রাযি.)-এর একটি বাণীতে 


অর্থবোধক । সাহিত্য বলতে যদি বুদ্ধিবৃত্তি 
ও আবেগ-অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটায় 
এমন শিল্লোত্কর্ষ চমতকার কথামালা 
বোঝায়, তাহলে “আদাব' দ্বারাও তা 
বোঝায় । তবে আদাবের মধ্যে অতিরিক্ত 
কিছু ভাবও রয়েছে। আর তা হলো: 
শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ, 
নৈতিকতা ইত্যাদি | জাহিলী যুগের আরবি 
সাহিত্য “আদাব' শব্দটির ব্যবহার দেখা 
যায় না। তেমনিভাবে আল-কুরআনেও 
শব্দটি নেই । তবে এ অর্থের ভিন্ন শব্দ 
পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
হাদীসে এর ব্যবহার দেখা যায় | যেমন- 
তার অনুপম কথামালা, বাচনভঙ্গি, 
শব্দচয়ন, উন্নতমানের আচার-আচরণ, 
আদব-অভ্যাস, চাল-চলন ইত্যাদি দেখে 
আপনি এসব কোথা থেকে লাভ করেছেন? 
জবাবে তিনি বলেন, 


৯ ০ এস) 
“আমার রব, আমার প্রভু আমাকে এ 
আদব শিখিয়েছেন । সুতরাং তিনি আমাকে 
সুন্দরভাবেই শিখিয়েছেন ।"* 
এখানে শব্দটি শিক্ষাদান অর্থে ব্যবহৃত 
হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ সো.)-এর আরেকটি বাণীতে 
এসেছে, 

১ ০৭ ও হও ঠা) 


শব্দটির ব্যবহার এসেছে, 
5 2 ৪ পু 31241 ) 


“আমাদের বনী উমাইয়া ভাইয়েরা হলেন 
খাদ্য-খাবারের দিকে আহ্বানকারী |” 

এখানে খাদ্য-খাবার সঙ্জিত দস্তরখানের 
দিকে আহ্বানকারী বোঝানো হয়েছে । 

শব্দটি রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীদের 
যুগে পরিচিত ছিল । তবে আধুনিক যুগে 
যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার দেখা যায়, তখন 
এ অর্থে ব্যবহৃত হতো না। পরবর্তী ১৫০ 
বছর পর্যন্ত শব্দটির অর্থের বিবর্তন ঘটতে 
থাকে ৷ হিজরী দ্বিতীয় শতকের পরবর্তী 
সময় থেকে শিক্ষা, শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, 
উন্নত নৈতিকতা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত 
হতে থাকে | আধুনিককালেও শব্দটি এসব 
অর্থে ব্যবহার হয়। তবে সাহাবীদের 


আরবের সাহিত্য ও সাহিত্যচর্চার অবস্থা 
সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন । 
সাহিত্যকে সাধারণভাবে দু'ভাগে ভাগ 
করা হয়। গদ্য ও পদ্য। ছন্দ ও 
অন্ত্যমিলের ভিত্তিতে বিন্যস্ত নয় এমন 
শিল্প-মান-সম্পন্ন কথাকে গদ্য বলে । আর 
যাতে ছন্দ ও অন্ত্যমিল থাকে তাকে পদ্য 
বলে । জাহিলী যুগের আরবরা রাজনৈতিক 


কবি আল-হারিস ইবনে হিল্লিযা (হি.পৃ. 
২৪ 5 ৫৮০ খি.)-এর মুআলাকায় এ 
আল-মাহরিকের উল্লেখ দেখা যায় । তবে 
কোনোভাবেই তারা এই গপ্তির বাইরে 
নির্ভেজাল সাহিত্যচর্চার উদ্দেশ্যে আসেনি । 
সেই লেখা ছিল অতিসাধারণ ও সাদামাটা 
মানের । তাতে সুনির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য পূরণ 
হতো । আর পূরণ হবার পর তাদের 
লেখাও শেষ হয়ে যেত * তবে তাদের 
জন্যে যতটুকু দাবি করা যায় তাহলো 
তাদের যথেষ্ট 'আমসাল" প্রেবাদ-প্রবচন) 
আছে । তারা এর যথেষ্ট প্রয়োগ করেছে । 
আর এর পাশাপাশি তাদের ছিল খুতবা 
(বক্তৃতা-ভাষণ) দানের রীতি । এ কারণে 
তাদের অনেক খুতবা ছিল। জাহিলী 
আরবের আমছালের একটি অংশ অবিকৃত 
গ্রন্থবন্ধ হয়েছে । আর তাদের খুতবা তার 
অল্পকিছু ছাড়া প্রায় সবই কালের গর্ভে 
হারিয়ে গেছে। সাহিত্যের অপর শাখাটি 
পদ্য । পদ্য বা কাব্যের ক্ষেত্রে তাদের 
খ্যাতি ছিল বিশ্বব্যাপী | 

অলঙ্কারমন্তিত ভাষা ও বাগ্সিতায় জাহিলী 
আরব যে অতি উচু স্তরে পৌছে গিয়েছিল, 
আল-কুরআনের বিভিন্ন স্থানে তার চিত্র 
পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ তাআলা 
কাফিরদের পরিচয় দিতে গিয়ে এক স্থানে 
বলেছেন, 
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ও ব্যবসায়িক কাজকর্মে লেখার ব্যবহার 


'পৃথিবীতে এ কুরআন হলো আল্লাহর 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমাবেশ স্থল ৷” 


করেছে । আল-জাহিয বর্ণনা করেন যে, 
তারা তাদের রাজনৈতিক চুক্তিসমূহ লিখে 


'আর এমন কিছু লোক আছে যাদের 
পার্থিব জীবনের কথাবার্তী আপনাকে 
চমতকৃত করবে । আর সে সাক্ষ্য স্থাপন 
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করে আল্লাহকে নিজের মনের কথার 
ব্যাপারে । প্রকৃতপক্ষে সে কঠিন ঝগড়াটে 
লোক 1”? 
আল-কুরআনের আরও আয়াতে তাদের 
ঝগড়া, বিতর্ক ও বাকপটুতার চিত্র ফুটে 
। যেমন_ 
৯-১/8৮55৩)5 
“যদি তারা কথা বলে, আপনি তাদের কথা 
শুনুন ।"৮ 


পারেরেতোরে ৮2৮৫2 পপ 


38055 7/548-58589 


শুনে বলেছিলেন, “আমি মুহাম্মদের নিকট 
কিছু কথা শুনেছি । তা না মানুষের কথা, 
নাজিনের । সে কথার আছে চমৎকার এক 
স্বাদ, আর তাতে আছে এমনই প্রাঞ্জলতা 


তৈরি করা হতো । বিয়ের অনুষ্ঠানের মতো 
মেয়েরা সমবেত হয়ে বাদ্য বাজাতো । 
পুরুষ ও শিশু-কিশোররা এসে আনন্দ 
প্রকাশ করতো । এর কারণ, কবি তাদের 


ও সৌন্দর্য, মনে হয় যেন এক ধরনের 
যাদু । তার উপরিভাগ যেমন ফলদায়ক, 
নিম্রভাগেও তেমনি প্রচুর পানীয় 1৩ 

আল-ওয়ালীদের এ মন্তব্য দ্বারা বোঝা 
যায়, অলঙ্কারমপ্তিত বিশুদ্ধ ভাষার তারা 
যেমন সমঝদার ছিল তেমনি সে ভাষায় 
তারা নিজেদের আবেগ-অনুভূতির প্রকাশ 


“অতঃপর যখন বিপদ কেটে যায় তখন 


ও অভিব্যক্তিতেও সক্ষম ছিল । 


বানু তামীমের একটি প্রতিনিধি দলের 


তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় 
তোমাদের সাথে বাকচাতুরীতে অবতীর্ণ 
হয়।” 


পপ ৮প ২৫) প্র ৮25৫৫ 


৪০১৮9 25 ১১৩০০5412৮৩ 
“তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ 
উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই 
করে । বস্তত তারা হলো এক বিতর্ককারী 
সম্প্রদায় 1৯০ 


আল্লাহ তাআলা আল-কুরআনের পরিচয় 
দিয়েছেন বর্ণনা, স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল গ্রন্থ 
বলে । এতে সবকিছু বিস্তারিত বর্ণনা করে 
সুন্দরভাবে বুঝানো হয়েছে । এ কারণে 
এর নামকরণ করা হয়েছে, “আল- 
ফুরকান? । আল্লাহ এর ভাষাকে আরাবিয়ুম 
মুবিন বা স্পষ্ট আরবি বলে ঘোষণা 
করেছেন । সুতরাং এই আল-কুরআনের 
মতো এত উন্নতমানের ভাষা ও 
বর্ণনাশৈলীর গ্রন্থ যে জাতির কাছে পাঠানো 
হয়েছিল, নিশ্চয় তারা এর ভাষার 
সমঝদার ছিল এবং তাদের ভাষা ও বর্ণনা 
ক্ষমতাও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে 
গিয়েছিল । একথা আল-জাহিয (মূ. ২৫৫ 
হি. 5 ৮৬৯ খ্রি.) বলেছেন | 

কথাশিল্প ও বাগ্সিতায় তাদের যে প্রচণ্ড 
দখল ছিল, তার আরো একটি প্রমাণ যে, 
আল কুরআনের মোকাবিলা করার জন্য 
তাদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছে ।১ 
আর এটাও তাদের চুড়ান্ত পর্যায়ের 
বাগ্িতা ও বর্ণনা ক্ষমতার প্রমাণ বহন 
করে । তেমনিভাবে শব্দ ও অর্থের মান ও 
গুরুত্বের পার্থক্য নিরূপণ এবং শব্দের 
ভাব-প্রকাশ ক্ষমতা কতটুকু তা যে তারা 
বুঝত, বিভিন্ন বর্ণনায় তারও প্রমাণ পাওয়া 


অন্যতম সদস্য ও বক্তা আমর ইবনুল 
আহাম্মের ভাষণ শুনে তার বাকপটুতায় 
মুগ্ধ হয়ে রাসূল (সা.) মন্তব্য করেন, 
“নিশ্চয় কিছু কিছু বয়ান ও বাগ্সিতায় যাদু 
আছে ।”৯ 

মোট কথা, প্রত্যেক জাতির কোনো না 
কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও স্বভাবগত গুণ 
থাকে । যখন সেই জাতির কথা কোথাও 
আলোচনা হয় তখন মুহূর্তের মধ্যে সেই 
গুণ-বৈশিষ্ট্যের প্রতি মানুষের মন চলে 
যায়। আরবদের সম্পর্কে যখন কোনো 
আলোচনা হয় তখন সর্বপ্রথম তাদের যে 
গুণ-বৈশিষ্ট্যের কথা মানুষের মনে জাগে 
তা হলো ভাষার জোর ও বাগ্সিতা শক্তি । 
প্রাচীন আরব জাতি অন্য অনারব জাতি- 
গোষ্ঠীর প্রতি 'আল-আযম" শব্দটি ব্যবহার 
করতো । এর দ্বারা তারা অনারবদেরকে 
বোবা অথবা মনের ভাব সুন্দরভাবে ব্যক্ত 
করতে অক্ষম বলে চিহৃত করতো | এ 
থেকে অনুমান করা যায়, তাদের নিকট 
বাগ্সিতার স্থান কি ছিল এবং তা নিয়ে 
তাদের ছিল কি পরিমাণ গর্ব ও অহংকার । 
ইসলাম-পূর্ব আমলের আরবরা ছিল একটি 
কাব্য-রসিক জাতি । তাদের ব্যক্তি ও 
সমাজ জীবনে কবি ও কবিতার প্রভাব ছিল 
অপরিসীম । তাদের নিকট কবির স্থান ছিল 
সবার উপরে । তারা কবি ও নবীকে একই 
কাতারের মানুষ বলে মনে করতো । 
তাইতো তারা রাসূলুন্লাহকে (সা) কৰি 
বলে আখ্যায়িত করেছিল | ইবন রাশীক 
আল-কায়রোয়ানী (মূ. ৪৫৬ হি. _ ১০৬৪ 
খি.) জাহিলী আরবে কবির স্থান ও 
মর্যাদার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 


যায় । বর্ণিত আছে, আল-ওয়ালীদ ইবনুল 


“আরবের কোনো গোত্রে যখন কোনো কবি 


মুগীরা ইসলামের একজন প্রবল শক্র 


প্রতিষ্ঠা লাভ করতেন তখন অন্যান্য 


ছিলেন । রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুখে আল- 


গোত্রের লোকেরা এসে সেই গোত্রকে 


কুরআনের একটি আয়াতের তিলাওয়াত 


অভিনন্দন জানাতো | নানারকম খাদ্যদ্রব্য 


মান-মর্যাদার রক্ষক, বংশের প্রতিরোধক 
এবং নাম ও খ্যাতির প্রচারক 1৬ 

প্রাচীন আরবি সাহিত্যের ইতিহাস পাঠ 
করলে দেখা যায়, জাহিলী আরবে যেন 
কাব্যচর্চার প্রাবন বয়ে বলেছে । অসংখ্য 
কবির নাম পাওয়া যায় যা শুনেও শেষ 
করা যাবে না। ইবনে কুতায়বা (মূ. ২৭৬ 
হি. ল ৮৮৯ খ্রি.) বলেছে, “কবিরা যারা 
কবিতার জন্যে তাদের সমাজে ও গোত্রে 
জাহিলী ও ইসলামী আমলে প্রসিদ্ধি অর্জন 
করেছেন তাদের সংখ্যা এত বেশি যে 
কেউ তা শুমার করতে পারবে না ।' 

তিনি আরও বলেছে, যারা কবিতা বলেনি, 
তাদের সংখ্যা খুবই কম। তাদের নাম 
যদি আমরা উল্লেখ করতে চাই তাহলে 
অধিকাংশ লোকের নাম উল্লেখ করতে 
পারবো 1৯৭ 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর খাদেম প্রখ্যাত 
সাহাবী হযরত আনাস ইবন মালিক (রা.) 
বলেন, “রাসুলুল্লাহ (সো.) যখন আমাদের 
এখানে (মদীনা) আসেন তখন 
আনসারদের প্রতিটি গৃহে কবিতা বলা 
হতো ।' 

আরবদের ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির 
এমনি এক পর্যায়ে ইসলামের অভ্যুদয় 
ঘটে এবং আর কুরআন অবতীর্ণ হয়। 
পূর্ববর্তী আলোচনায় দেখা গেছে, তখন 
আরবি সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য উভয় 
শাখায় ব্যাপক চর্চা হচ্ছিল । গদ্যের 
কোনো লিখিত রূপ না থাকলেও মৌখিক 
গদ্য তথা খুতবা (বক্তৃতা-ভাষণ) যথেষ্ট 
উন্নতি লাভ করে এবং গোটা আরবে এর 
ব্যাপক চর্চা হতে থাকে । জাহিলী যুগের 
যে সকল জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য- 
সংস্কৃতিতে ইসলাম নতুনত্ব আনে তার 
মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো কবিতা 
ও খুতবা । এ দুটি জাহিলী যুগেরই শিল্প 
ইসলাম তা বহাল রেখে তার আরও উন্নতি 
ও ব্যাপ্তি ঘটায় । এ যুগে দাওয়াতী 
কার্যক্রম, বিজয় অভিযান, যুদ্ধ-বিগ্রহ 
প্রভৃতিতে মুসলমানদের খুতবার বেশি 
প্রয়োজন থাকায় উন্নতির ক্ষেত্রে খুতবা 
কবিতাকে ডিঙিয়ে যায় । খুতবা তাদের 
নিকট বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছিল 
কারণ খুতবার প্রতি মানুষ বিরূপ হয়ে 
উঠতে পারে আল-কুরআনে তেমন কোনো 
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কথা আসেনি, যেমন এসেছে কবিতা ও 


রাসূলুল্লাহ (সা.) । কিয়ামতের দিনও তিনি 


কবিদের সম্পর্কে ৮” জাহিলী যুগের 


শুনেছেন, আবৃত্তি করেছেন কবিদেরকে 


হবেন আম্বিয়ায়ে কেরামের খতীব 1 


লোকদের অতিমাত্রায় কবিতার প্রয়োজন 
থাকায় কবিকে খতীবের (বক্তা) ওপর 
গুরুত্ব ও প্রাধান্য দিত । কিন্তু ইসলামী 


তিনি ছিলেন একজন বিশুদ্ধভাষী মানুষ | 


উৎসাহ এবং মর্যাদা দিয়েছেন । তিনি 
একটি সুন্দর কবিতার আবৃত্তি শুনে মন্তব্য 


তার ভাষার শুদ্ধতা ও সাবলীলতায় 


করেন, “কোনো কোনো বাগ্মীতায় যাদু 


বিস্মিত হয়ে সাহাবীগণ প্রশ্ন করতেন, 


রয়েছে । আর কোনো কবিতায় রয়েছে 


যুগে দাওয়াতী কাজের জন্যে, ব্যক্তি- 
দল ও মতের মানুষকে এক্যবদ্ধ করার 
জন্যে এবং শক্রকে ভয় দেখানো ও 
বিতাড়নের জন্যে খুতবার বেশি প্রয়োজন 
হওয়ায় তাদের নিকট কবির চেয়ে 


খতীবের মর্যাদা বেড়ে যায় ।৯৯ সুতরাং 


এটা স্বাভাবিক যে, জাহিলী যুগের তুলনায় 
ইসলামী যুগে খুতবা শুধু উৎকর্ষই হয়নি, 
বরং তা নতুন পথও পেয়ে যায় । ইসলাম 
খুতবার গুরুত্ব বাড়ানোর সাথে সাথে 
বিষয়বস্তু ও রীতি পদ্ধতিতেও নতুনত্ব 
আনে । 

এর সাথে এ সত্যও স্বীকৃত যে, সকল 
চিন্তা ও ধর্মীয় আন্দোলন সব সময় 
খুতবার কাছে খণীই থেকে গেছে। 
বক্তাসূলভ বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জলভাষী দাঈ 


আপনি এ ভাষা ও বর্ণনা জ্ঞান কিভাবে 
অর্জন করলেন? জবাবে রসুল (সা.) 
বলতেন, আমি কুরায়েশ বংশে জন্গ্রহণ 
করেছি এবং বনী সা“আদে লালিত-পালিত 
হয়েছি। 

তার ভাষা জ্ঞান এত প্রখর ছিল যে, 
কোথায় এবং কখন কিরূপ শব্দ ব্যবহার 
করা উচিত এবং উচিত নয় তাও বলে 
দিতেন। তার পরের স্থানে হলেন 
খতীবদের বিরাট একটি দল । তাদের 
মধ্যে প্রথম হলেন হযরত আলী ইবনে 
আবু তালিব (রাযি.)। তারপর হযরত 
আবু কবর (রাষি.), হযরত ওমর (রাযি.) 
ও ওসমান (রোযি.)-এর নামগুলো আসে । 
আবুল হাসান আল-মাদাইনী বলেন, 
“হযরত আবু বকর খতীব (রোযি.) ছিলেন, 
হযরত ওমর (রোযি.) খতীব ছিলেন এবং 


(আহবানকারী) চিন্তা ও ধর্মের জগতে 


হযরত ওসমান (রাযি.)ও খতীব ছিলেন, 


মাথার মুকুট হয়ে রয়েছেন । সকল নবী- 
রাসূল এবং সততা ও সত্যের দিকে সকল 


হযরত আলী (রাধি.) ছিলেন তাদের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ খতীব 1১১ 


আহ্বানকারী নিজ নিজ মানুষের মান- 


এভাবে এ যুগে অসংখ্য তুখোড় খতীবের 


মস্তি্ষ প্রভাবিত করণের এবং সত্যের 


নাম ও তাদের খুতবা আরবি সাহিত্যের 


আওয়াজকে তাদের হৃদয়ের গভীরে 


প্রাচীন সংকলনসমুহে দেখা যায় । পুরুষ 


পৌছানোর জন্যে সর্বদাই খুতবা ও 
বয়ানের প্রয়োগ করেছেন । 


খতীবদের পাশাপাশি খখ্য মহিলা 
খতীবের নামও পাওয়া যায় । যেমন-_ 


ওয়ায-নসীহত ও উপদেশমূলক সাপ্তাহিক 


উম্মুল মুমিনীন আয়িশা (রাযি.), উম্মুল 


ও বাৎসরিক তথা জুমআ, ঈদ ও হজ্জের 


খায়র আল-বারকিয়া (রাষি.), আয-যারকা 


খুতবা ছাড়াও এ যুগে অন্য যে সকল 
খুতবা আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে 


বিনতে হাদী (রাযি.), ইকরাশা বিনতুল 
আতরাশ (রাযি.) ও আরও অনেকে 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 


বিজয়ের খুতবা এবং শোকজ্ঞাপক খুতবা 
বিশেষ উন্নেখযোগ্য । রাজনৈতিক খুতবা, 
প্রতিনিধি মিশনের খুতবা ছাড়াও আরও 


আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, জাহিলী যুগে 
কোনো লিখিত গদ্য ছিল না। ইসলামী 
যুগে শিক্ষার প্রসার হওয়ার এবং 


এক প্রকার অতি গুরুত্পূর্ণ খুতবার 
আত্মপ্রকাশ ঘটে এ যুগে, যাকে খিলাফত 


প্রয়োজনের তাগিদে পত্র-সাহিত্যের চর্চা 


জ্ঞান বা হিমাতের কথা । একদিন শারীদ 


সাকাফী র (সা.)-এর বাহনের 
পেছনে আরোহী ছিলেন । রাসূলুল্লাহ সো.) 
তার কাছে উমিয়্যার কবিতা শুনতে 


চাইলেন । তিনি আবৃত্তি করছিলেন, আর 
রাসূলুল্লাহ (সা.) তাকে আরও শোনাতে 
বলছিলেন । তিনি সেদিন মোট ১০০টি 
শ্লোক শুনেছিলেন । এ কথা সকলের জানা, 
কুরায়শদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 
রাসূলুল্লাহ সো.) মক্কা থেকে মদীনায় 
হিজরাত করেন। এরপরই এ শহরের 
অধিবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে । 
একদিকে ছিল মক্কার কুরায়শ ও তাদের 
সহযোগী অন্যান্য আরব গোত্র । আর 
অপর দিকে ছিলেন নির্যাতিত রাসূল (সা.) 
ও মদিনার আনসার ও মুনসার এবং 


ঘর্ষের যুগে তাদের 
মধ্যে আবু সুফিয়ান, আবদুল্লাহ ইবন 
আয-যিবারী, দারার ইবন খাত্তাব আল 
ফিহরী, আবু  ইজ্জাহ আল-জামহী 
হুবায়রাহ মাখযুমী প্রমুখ কবি প্রতিভাব 
প্রকাশ ঘটে । তারা সকলে ইসলাম- 
বিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। তারা 
তাদের কবিতার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা), 
আনসার ও মুহাজিরদের গোত্র, ব্যক্তি 
চরিত্র ও ইসলামের নিন্দা ও কুৎসা বর্ণনা 
করতে থাকে । এটা মদিনাবাসীদের জন্যে 
কষ্টকর ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায় । 
মুসলমানদের কুৎসা রচনা করতো শুধু এ 


শুরু হয়। এ পত্র-সাহিত্যের সূচনা করেন 


কারণে নয়; তারা তাদের রচিত দ্বারা 


ও বিলায়তের খুতবা নামে অভিহিত করা 


রাসুল (সা.) | পরবর্তীকালে খলীফাগণ, 


অন্যন্য গোত্রে ইসলামের প্রচার কার্ষে 


হয়। এটি হলো খলীফা নির্বাচনের পর 
জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত তার প্রথম নীতি- 
নির্ধারণী ভাষণ । কোনো প্রাদেশিক 
শাসনকর্তার ভাষণও এর অন্তর্ভুক্ত | 

ইসলামী যুগের খতীবদের (বক্তা) সংখ্যা 
এত বেশি যে, খুতবার ইতিহাসের অন্য 
কোনো যুগের আধিক্যের সাথে তুলনীয় 
নয়। এ সকল খতীবের ইমাম হলেন 
সাইয়িদুল মুতাকাল্লিমীন মুহাম্মদুর 


প্রাদেশিক শাসকর্তা ও সেনাবাহিনীর 


প্রতিবন্ধকতা করতো, এ জন্যেও । 


কমান্ডারগণ নানা ধরনের পত্রের আদীন- 
প্রদান করেছেন, এসব পত্রেরও একটা 
সাহিত্য মান ও মূল্য আছে। 

কবিতা ছিল জাহিলী আরববাসীর ভূষণ । 
সে যুগে আরবি কবিতার চরম উৎকর্ষ 
সাধিত হয়েছে । ইসলামী যুগেও এ ধারা 
অব্যাহত থাকে । রাসূলুল্লাহ _(সা.) নিজে 
কবি ছিলেন না। তবে তিনি কবিতা 


একদিন অতিষ্ঠ হয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) 
মদিনার আনসারদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, 
“যারা হাতিয়ার দ্বারা আল্লাহ ও তার 
সাহায্য করতে কে তাদেরকে বাধা 
দিয়েছে? একথা শুনে হাসসান ইবনে 
সাবিত বলেন, আমি এর জন্যে প্রস্তুত । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, আমিও তো 


ডিসেম্বর'১৫ -_______77171-.-. আত্তান্তহীদ ১৮ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


কুরাইশ বংশের । তুমি কিভাবে তাদের 
নিন্দা করবে? উত্তরে তিনি বলেন, “মথিত 


আবৃত্তি করে । তা শুনে, তিনি বলেন, “যদি 


কবিতা শেখার নির্দেশে দাও। কারণ 


এ কবিতা নাদরের হত্যার পূর্বে শুনতাম 


কবিতার মাধ্যমে উন্নত নৈতিকতা, সঠিক 


আটা থেকে চুল যেভাবে বের করে আনা 


তাহলে তাকে হত্যা করতাম না ।” তুফায়ল 


হয় আমিও তন্রপ আপনাকে বের করে 
আনবো ।' তার জন্যে মসজিদে নববীতে 
একটি মিম্বর স্থাপন করা হয়। তিনি 
সেখানে দাড়িয়ে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি 
করতেন । রাসূলুল্লাহ (সা.) তার কবিতা 
শুনে বলতেন, “আমার পক্ষ থেকে জবাব 
দাও । হে আল্লাহ রুহুল কুদ্দুসকে দিয়ে 
তার সাহায্য করো ” আর রাসূল (সো) 
তাকে এ কথাও বলেন যে, তুমি আবু 
ক্রুটি ও দুর্বল দিকগুলি জেনে নাও । এ 
সম্পর্কে আবু বকরই অধিক জ্ঞানী | 
সত্যিই সেদিন হাসসান এ কাজের উপযুক্ত 
ছিলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ ক্ষেত্রে 
নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছিলেন । 
তাই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছিলেন, “তার এ 
কবিতা তাদের জন্যে তীরের আঘাতের 
চেয়েও তীব্রতার | এসব কারণেই তিনি 
সঙ্গতভাবেই শায়িরুর রাসূল" বা রাসূলের 
কবি নামে খ্যাতি লাভ করেন। এ 
কবিতার সংঘর্ষে অপর যে দু'জন কবি 
তাকে সাহায্য করেন, তারা হলেন, কা'ব 
ইবন মালিক ও আবদুল্লাহ ইবন রাওয়াহা । 
ও লড়াইয়ের একটা চিত্র দেখতে পাওয়া 


যায় । 

ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসে কবি কা'ব 
ইবন যুহায়রের ঘটনাটি চিরস্মরণীয় হয়ে 
থাকবে | ইসলাম শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি 
যে কত উদার ও এর কত বড় পৃষ্ঠপোষক' 
এ ঘটনা তার জলন্ত প্রমাণ । জাহেলী ও 
ইসলামী যুগের বিশিষ্ট কবি কা'ব ইবন 
যুহায়র । তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে 
ইসলাম ও ইসলামের নবীর নিন্দামুলক 
হন । রাসূল (সো.) তাকে হত্যার নির্দেশ 
দেন । সে ব্যক্তিই যখন ইসলাম গ্রহণ করে 
মদিনায় এলেন এবং তার বিখ্যাত কাসিদা 
'বানত সু'আদ' আবৃত্তি করে রাসূলকে 
(সা) শোনান, তখন রাসূল (সা) তাকে 
শুধু ক্ষমাই করেননি; বরং খুশির 
আতিশয্যে তার সৃষ্টির প্রতিদান-স্বরূপ 
নিজ দেহের চাদরটি তাকে উপহার দেন । 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে নাদর ইবন 
হারিজকে হত্যা করা হয়। এরপর তার 
কন্যা রাসূলুল্লাহ _ সো)-এর সমীপে 
উপস্থিত হয়ে একটি মর্মস্পর্শী কবিতা 


ইবনে আমর আদ-দাওসী রাসূলুল্লাহ (সা.) 


সিদ্ধান্ত এবং বংশ এস্পর্কে জ্ঞান লাভ 
করা যায়” তিনি আরও বলতেন, 


এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম 


“তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাঁতার 


গ্রহণের ঘোষণা দেন এবং বলেন, আমি 


ও তীর চালনা শেখাও | তাদেরকে ঘোড়ার 


একজন কবি, আমার কিছু কবিতা শুনুন । 


ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দাও । আর 


রাসূলুল্লাহ সো.) তাকে তার কবিতা 


তাদেরকে সুন্দর কবিতা বলে শোনাও ।”২৫ 


আবৃত্তি করতে বলেন । অতঃপর তিনি 
একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন এবং 
রাসুলুল্লাহ (সা.) ধৈর্যসহকারে তা 
শোনেন । কবিতার জ্ঞানে রাসুল (সা) 
ছিলেন পারদর্শী । তিনি অনেক কবির 
কবিতা সংশোধন করে দিয়েছেন । 


ইবনে সাল্লাম আল-জুমাহী (মূ. ২৩২ হি.) 
বলেন, তিনি যে কোনো ধরনের ঘটনা বা 
ব্যাপারের সম্মুখীন হলেই সে সম্পর্কে 
কবিতার দু'একটি পঙ্ক্তির উদ্ধৃতি 
দিতেন "২ আরবি সাহিত্য সমালোচনার 
ইতিহাসে তাকে সে যুগের একজন 


রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইনতিকালের পর 
তার সুযোগ্য খলীফাগণ ইসলামী রাষ্ট্রের 
পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন । এ যুগেও 


সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য-সমালোচক গণ্য করা 
হয়েছে । তিনি প্রথম ব্যক্তি যিনি রুচির 
ভিত্তিতে নয়, বরং যুক্তির ভিত্তিতে 


কবিতাচর্চায় তেমন ভাটা পড়েনি। 


সমালোচনা করেছেন, কবি যুহায়রকে 


খুলাফায়ে রাশিদীন সর্বদাই কবিতা আবৃত্তি 
করতেন । আর রা (সা) সাহাবীরা 
ব 


তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে 
করতেন । শুধু এ সিদ্ধান্ত দিয়েই ক্ষান্ত 


তো মসজিদে নববীতে কবিতা আবৃত্তির 
আসর বসাতেন ৷ ইসলামী যুগে যে 
সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ হয় তাতে উভয় পক্ষে 


হননি, সঙ্গে তার কারণও বলে দিয়েছেন । 
যুহায়রকে তিনি বলতেন, “তিনি এক 
কথার মধ্যে আরেক কথা গুলিয়ে 


খখ্য কবি অংশগ্রহণ করেন এবং নিজ 


ফেলতেন না । জংলি ও আশোভন কথাও 


নিজ পক্ষের শৌর্য-বীর্ষের বর্ণনা ও শত্রুর 


এড়িয়ে চলতেন । কোনো ব্যক্তির মধ্যে 


উদ্দেশ্যে নিন্দামূলক কবিতা রচনা করেন । 


বিদ্যমান গুণেরই তিনি প্রশংসা করেছেন । 


খুলাফায়ে রাশিদীনের প্রত্যেকে কৰি 


তার কবিতায় কোনো অতিরঞ্জন নেই । 


ছিলেন । হযরত সা'ঈদ ইবন আল- 


তাই তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ।* তিনি এবং 


মুসায়িব (রাযি.) বলেন, হযরত আবু 
বকর (রা) কবি ছিলেন । হযরত ওমর 


তার সঙ্গীসাথীরা সমবেত হয়ে কবিতা ও 
কবিদের সম্পর্কে আলোচনা করতেন এবং 


(রাযি.) কবি ছিলেন । আর হযরত আলী 
(রাযি.) ছিলেন তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 


কার কোন কবিতা সর্বোৎকৃষ্ট সে সম্পর্কে 
মতামত ব্যক্ত করতেন ।৮ তিনি বলতেন, 


কবি 1৩ সে যুগের সমালোচনা সাহিত্যের 


কবিতা হলো কোনো জাতির এমনই এক 


ইতিহাস পাঠ করলে হযরত আবু বকর 
(রাি.)-এর একজন সাহিত্য 
সমালোচকরূপে দেখতে পাওয়া যায়। 


জ্ঞান যার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কোনো জ্ঞান 
নেই ।৯ 
হযরত ওমর (রাযি.) কুরআনের আয়াতের 


তিনি কবি নাবিগা আয-যুবইয়ানীকে 
জাহিলী যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি মনে করতেন 
এবং বলতেন, তার কবিতা শিল্পকুশলতা 
ও ছন্দ মাধুর্ষে সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা 
বেশি সাবলীল 1৯ দ্বিতীয় খলীফা ওমর 
(রাযি.) সম্পর্কে তো প্রসিদ্ধি আছে, 
কোনো প্রতিনিধিদল তার কাছে এলে তিনি 
তাদের কবিদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করতেন । তারা তাদের কবিদের কিছু 
কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতো এবং তিনি 
নিজেও কোনো কোনো সময় সেসব 
কবিতার কিছু অংশ আবৃত্তি করতেন । 
তিনি বসরার শানকর্তা হযরত আবু মুসা 
আল-আশআরীকে (রাযি.) নির্দেশ দেন, 
“তুমি তোমার ওখানকার লোকদেরকে 


অর্থ বুঝতে কবিতার শরণাপন্ন হতেন । 
একবার তিনি মিম্বরে ওপর দাঁড়িয়ে সূরা 
আন-নাহলের ৪৭তম আয়াত 

করেন । তারপর উপস্থিত সাহাবায়ে 
কেরামের নিকট আয়াতে উল্লিখিত 
তাকাউয়ুফীন শব্দটির অর্থ জানতে চান | 
সাহাবায়ে কিরাম সকলে চুপ থাকলেন । 
তখন হুযায়ন গোত্রের এক বৃদ্ধ উঠে 
দীড়িয়ে বলল, হে আমীরুল মুমিনীন! এটা 
আমাদের উপভাষা | এর অর্থ অল্প-অল্প 
নেওয়া । হযরত ওমর (রাি.) বৃদ্ধের 
নিকট জানতে চাইলেন, আরবরা কি 
তাদের কবিতা থেকে অর্থ জানতে পারে? 
অর্থাৎ আরব কবিরা তাদের কবিতায় এ 
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অর্থে শব্দটি প্রয়োগ করেছেন? বৃদ্ধ 


কাউকেও পাওয়া মুশকিল যিনি কোনো 


বললেন, হ্যা আমাদের কবি আবু কবীর 
আল-হুযালী তার উদ্ত্ীর বর্ণনা দিতে গিয়ে 


কবিতা রচনা করেননি, অথবা কখনো 
কবিতা আবৃত্তি করেননি ।% 


একটি শোকে এ শব্দটি ব্যবহার 


হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস বলতেন, 


করেছেন । তারপর বৃদ্ধ শ্লোকটি আবৃত্তি 
করে শোনান । হযরত ওমর (রাযি.) তখন 


পবিত্র কুরআন পাঠ করে যদি কোথাও 
বুঝতে না পারো তাহলে তার অর্থ 


বলেন, “তোমরা তোমাদের দীওয়ান 


আরবদের কবিতার মাঝে সন্ধান করো 1১৫ 


রক্ষণ করে রাখো, তাহলে তোমরা আর 
গোমরাহ হবে না ৮” 
ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী 


এভাবে যদি সে যুগের আরবি সাহিত্যের 
ইতিহাস পর্যালোচনা করা হয় তাহলে 
দেখা যাবে সাহিত্যে চর্চার ক্ষেত্রে 


(রাযি.) ছিলেন জ্ঞানের ভাগ্ার | সে যুগের 


সাহাবায়ে কিরাম ইতিবাচক সাড়া 


আরব কবিদের মধ্যে তিনিও একজন শ্রেষ্ঠ 


দিয়েছেন । মূলত সাহাবায়ে কিরামের দুই 


কবি। দিওয়ানে আলী নামক কাব্য 
সংকলন গ্রন্থটি আজও তার কাব্য প্রতিভার 


আদর্শ ছিল আল কুরআন ও রাসূলুল্লাহ 
(সা.) সুন্নাহ । এ দুটির ভিত্তিতে যেমন 


স্বাক্ষর বহন করে চলেছে । আরবি ভাষা ও 
সাহিত্যের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধনে তার 
অবদান এ ভাষা যতদিন বেঁচে থাকবে, 
মানুষের নিকট স্মরণীয় হয়ে থাকবে । 


তারা জীবন পরিচালনা করেছেন, 
তেমনিভাবে এ দুটির আলোকে তারা 
সাহিত্য চর্চাও করেছেন । তাদের সার্বিক 
কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে সাহিত্যচর্চার 


তিনি ছিলেন আরবি সাহিত্যের একজন 


ব্যাপারে কোথাও তাদের নেতিবাচক 


সমঝদার সমালোচক | কেবল সাহিত্যিক- 
সৌন্দর্য ও ভাষার অভিনবত্থের কারণে 
তিনি জাহিলী যুগের ভোগবাদী কবি 
ইমরুল কায়সকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলে মনে 


একবার যিয়াদ তার এক ছেলেকে হযরত 
মুআবিয়া (রাযি.)-এর নিকট পাঠালেন । 
হযরত মুআবিয়া রোি.) তার জ্ঞান-গরীমা 
পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে অনেক প্ররশ্ন 
করলেন । দেখলেন, ছেলেটির সব বিষয়ে 
যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে । সবশেষে তিনি 
তাকে কিছু কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে 
বলেন । এবার ছেলেটি অক্ষমতা প্রকাশ 
করল । তখন হযরত মুআবিয়া (রাষি.) 
যিয়াদকে লিখলেন, তুমি তোমার ছেলেকে 
কবিতা শেখাওঁনি কেন? কবিতা শিখলে 
সে অবাধ্য থাকলে বাধ্য হবে, কৃপণ 
তাকলে দাতা হবে এবং ভীরু থাকলে 
সাহসী হয়ে যুদ্ধে যাবে ২ 

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর খলীফাগণ ছাড়াও 
অন্যান্য সাহাবীরা কবিতা চর্চা করতেন । 
নিজেরা কবিতা শিখতেন এবং অন্যদেরকে 
শেখার নির্দেশ দিতেন । হযরত আয়িশা 
(রাযি.) বলেন, “তোমরা তোমাদের 
সন্তানদেরকে কবিতা শিক্ষা দেবে ৷ এতে 
তাদের ভাষার আড়ষ্টতা দূর হয়ে সহজ 
সাবলীল হবে 1৩ 

তার অসংখ্য কবিতা মুখস্থ ছিল এবং 
বিভিন্ন প্রসঙ্গে আবৃত্তি করতেন । এমন কি 
রাসূলুল্লাহ (সা.) সাহাবীদের এমন 


দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় না। বরং 
ব্যপকভাবে তারা এ কাজে অংশগ্রহণ 
করেন। 


৯ ড. ৮7158 উস্ৃলুন নাকদিল 


৪ 
২২১৪ আন-নিহাযা ফী গারীবিল 
হাদীস ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল 
, ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১; পৃ. ৩০ 
* ইবনুল আসীর, আন-নিহায়া ফী গারীবিল 
হাদীস ওয়াল আসার, আল-মাকতাবাতুল 
, ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ- ৩০ 
“টিরির। কিতাবুল হাওয়ান, খ. ১, পৃ. 


* দিওয়ার পিল হারিস ইবন হিল্রীব, 


২০ 

৬ নাসিরউদ্দীন আল-আসাদ, সাসাদির্শ 
শি'র আল-জাহিলী, দারুল মা'আরিফ, 
কায়রো, মিসর (সপ্তম সংস্করণ: ১৪০৩ হি. 
- ১৯৮৮ খ্রি), পৃ. ২৩-৫৮ 

* আল-কুরআন, সরা আল-বাকারা, ২:২০৪ 

”. আল-কুরআন, সুরা আল-মুনাফিকুন, 
৬৩:৪ 

৯ আল-কুরআন, সর/ আল-আহযাব, ৩৩:১৯ 
১ আল-কুরআন, সরা আয-হবখরন্ফ, ৪৩:৫৮ 
৯ আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত 
তাবরীন, খ. ১, পৃ. ৮ 

১২ আল-কুরআন, ১০:৩৮; ১১:১৩; ১৭:৮৮ 

*৩ (ক) আস-যামাখশারী, আল-কাশশাফ, খ. 
৪, পৃ. ৬৪৯; খে) ড. শাওকী দায়ফ, আল- 
বালাগা: তাতাওর তারীখ, পৃ. ৯; গে) 
মুহাম্মদ আলী আস-সাবুনী, আত-তিবয়ান 
ফী উলৃমুল কৃরআন, পৃ. ১০২-১০৩ 


৯ কে) আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত 
তাবরীন, খ. ১, পৃ. ৫৩ ও ৩৪৯; (খ) আবু 
ইসহাক আল-হাসারী, সাহরজ্ল আদাব, খ. 


১, পৃ. € 
১ কে) আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত 
তাবয়ীন, খ. ৪, পৃ. ২৭ খে) ড. যহুর 
আহমদ আযহার, ফাসাহাতে নাবাবী, পৃ. 


৯৮ 
১* ইবনে রাশীক, কিতাবুল উমদা, খ. ১, পৃ. 


৭৮ 

১২ ইবন কুতায়বা, আশ-শি'র ওয়াশ 
শু'আারা, পৃ. ৩ 

*৮. আল-কুরআন, সুরা আশ-শ আরা, 
২৬:২২৪ 

৯ কে) আল-জাহিয, আল-বায়ান ওয়াত 
তাবয়ীন, খ._ ২, পৃ. ৯৮; খে) হা 
যায়দান, তারীব আদাবিল লুগা আল: 


আরাবিয়া, খ. ১, পৃ. ১৮৭ 

২০ আহমদ ইবনে হাম্বল, জাল-মৃসনদ, খ. ৫, 
পৃ. ১৩৭-১৩৮ 
২. আল-জাহিয, আল-বারান ওয়াত 
তাবয়ীন, খ. ১, পৃ. ৩৫৩ 
২ ড. শাওকী দায়ফ, তারীখল আদাব, খ. ২, 

৪৫ 

২. ইবনে আবদি বাব্বহি, আল-ইকদুল 
ফারীদ, খ. ৫, পৃ. ২৮৩ 
২ ড. আবদুল খাফাজী, ম্বকদ্দিমা; 
নাকদুশ শির, পৃ. ২৩ 


২ (ক) আল-উমদা, খ. ১, পৃ. ১০; খে) 
৬ হসনুস সাহাব, খ. ১০, পৃ. ২২ 
৬ ইবনে আবদু রবিবহী, আল-আকদুল 
ফরীদ, খ. ৫, পৃ. ২৮১ 
২৭. (ক) ইবন সাল্লাম আল-জুমাহী, 
৮85 পৃ. ২৯; খে) আল- 
বাকিল্লানী, কুরআন, পৃ. ১৩৪ 
পা মুকাক্দিমা: 


উরস দিন জাওয়াহিরিল কাযুদ, খ. ৬, পৃ. 


ইবনে 

.. ফরীদ, খ. ৫, পৃ. ২৭৪ ও খ. ৬. পৃ. ৭ 
+ ইবনে আবদু রব্বিহী, আল-আকদুল 
ফরীদ, খ. ৫, পৃ. ২৮৩ (খে) জুরজী 
যায়দান, তারীর আদাবিল লুগা আল- 
.. আরাবিয়া খ. ১, পৃ- ১৯২ 

৩ জুরজী যায়দান, তারীখ আদাবিল লগা 
আল-আরাবিয়া, খ. ১, পৃ. ১৯২ 
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কয়েকদিন পূর্বে বুল আলোচিত সিলেটের 
শিশু রাজন হত্যা মামলার বিচারের রায় 


সমাজবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে কোনো সমাজে 
শিশুদের প্রতি এমন নির্দয় আচরণ 


ষোষিত হয়েছে। একইদিন খুলনার 


ভবিষ্যত প্রজন্মকে প্রভাবিত করবে 


আরেক আলোচিত ও সমালোচিত 


প্রচন্ডভাবে । আর একটি মুসলিম সমাজে 


হত্যাকান্ড শিশুশ্রমিক রাকিব হত্যার 
বিচারের রায়ও ঘোষণা করা হয় । গতকাল 
ময়মনসিংহের মুক্তগাছায় শিশু ফরহাদ 
হত্যা মামলায় পিতা-পুত্রসহ ছয়জনকে 


এমন আচরণ তো কোনো মতেই মেনে 


নেয়া যায় না। কারণ যে ইসলাম ধর্মে 


শিশুদের প্রতি সবেচ্চি গুরুত্বারোপ করা 
হয়েছে, শিশুদের প্রতি দয়া ও মমতা 


মৃত্যুদন্ড এবং একজনকে যাবজ্জীবন 
কারাদন্ড দিয়েছে আদালত । য় 
ঘটনাপ্রবাহে এসব শিশু নির্যাতন ও 


প্রদর্শনের ক্ষেত্রে যাদের নবী হযরত 
মুহাম্মদ (সা.) স্বর্ণালি ইতিহাস গড়েছেন 
সেই ধর্ম ও সেই নবীর অনুসারীদের 


হত্যাকাণ্ড সাধারণ মানুষকে গভীরভাবে 
নাড়া দেয় । বিশেষ করে র 
রাজন হত্যাকাণ্ড এতোই নির্মম ও 
রভাবে করা হয়েছে যে, বাংলাদেশের 
গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশে পর্যন্ত এই ঘটনার 
আদ্যোপান্ত ফলাও করে প্রচারিত হয়। 
ঘাতকরা শিশু রাজন হত্যার পুরো ঘটনাটি 
ভিড়িও করে ইউটিউবে ছেড়ে দেয় । ফলে 
ইন্টারনেটের সুবাদে বিশ্বের অগুণতি মানুষ 
দেখতে পায়, মানুষ কত নিষ্ঠুর, নির্দয় ও 
নির্মম হতে পারে! তাও আবার একটি 
মুসলিম প্রধানদেশে । 
স্মর্তব্য, সম্প্রতি বাংলাদেশে শিশুহত্যা ও 
শিশুনির্যাতনের ঘটনা দিনদিন বৃদ্ধি 
পাচ্ছে । শিশু অধিকার ফোরামের হিসেব 
অনুযায়ী ২০১৪ সালে ৩৬৬ জন শিশুকে 
খুন করা হয়েছে এবং ১৯৬ জন শারীরিক 
নির্যাতনের শিকার হয়েছে । এছাড়াও 
২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২৪৬ 
শিশুকে হত্যা আর ৪০৪ জন শিশুকে ধর্ষণ 
করা হয়। 
শিশুদের প্রতি এমন নিষ্ঠুরতা বিবেকবান 
মানুষকে বিশেষভাবে ভাবিয়ে তুলেছে। 


আচরিত সমাজে শিশুদের প্রতি এমন 
নির্মমতা কিয়ামতের লক্ষণই বলা চলে । 

১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশুদের অধিকার 
সংক্রান্ত বেশ কিছু আন্তর্জাতিক চুক্তি 
প্রণয়ন করে । নাম দেয়: “শিশু অধিকার 


শিশুদের প্রতি 
মহানবী (সা.)-এর 
দয়া: প্রেক্ষিত 
বাংলাদেশ 


মুহাম্মদ সাদিক হুসাইন 


বাবার অন্তরে, ভারি করে তোলে 
চারিপাশ, আকাশ-বাতাস। শিশুর কাঁদো 
মুখ যে কোনো হৃদয়বান মানুষকে নাড়া 
দেয়। কারণ শিশুরা থাকবে হাসি- 
খুশিতে । দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অশান্তি ইত্যাদি 
বিষয়গ্তলো শিশুর মানসিক বিকাশকে 
বাধাগ্রস্ত করে। এক্ষেত্রে মহানবী সা. 
ছিলেন অত্যন্ত যত্ববান। শিশুর দুঃখ 
ভারাক্রান্ত চেহারা তিনি সহ্য করতে 
পারতেন না। যে কোনোভাবেই শিশুর 
মলিন দুঃখমাখা চেহারাতে ফুলের হাসি 
ফুটাতে চাইতেন তিনি । 

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রহ.) 


আমার একটা ছোট্ট ভাই ছিল। তার 


চুক্তি" । এর পরপরই শিশু অধিকার 


উপাধি ছিল “আবু উমাইর' ৷ ছোটভাই 


ঘোষণা” আসে ১৯৯০ সালে । তারপর 
২০০২ সালে রচিত হয় শিশুদের উপযোগী 


আবু উমাইরের ছোট্ট পাখির ছানা ছিল 
'নুগার । সে ওই পাখির ছানা দিয়ে 


বিশ্ব গড়ার অঙ্গিকারপত্র | অথচ বিশ্বনবী 
হযরত মুহাম্মদ (সা.) এসব চুক্তি ও 
অঙ্গিকারপত্র প্রণয়নের ১৪০০ শত বছর 
পূর্বেই শিশুদের প্রতি দয়া, শিশুর যত্ব এবং 
তাকে সুন্দরভাবে লালন-পালন করার 
নির্দেশে দেন মানুষকে ৷ তার নির্দেশনা 
মেনে চলে আমরা গড়ে তুলতে পারি 
শিশুদের উপযোগী এক সুখী ও সুন্দর 
মানবসমাজ । 

শিশুরা হচ্ছে ফুলের মতো । তাদের মন 
হয় সরল ও সাদা । শিশুর হাসিতে যেমন 
মা-বাবা, ভাই-বোনরা খুশিতে পাগল হয়, 
হয়, তেমনি শিশুর কানা ঝড় তোলে মা- 


খেলতো । হঠাৎ একদিন পাখির ছানাটি 
মারা যায় । এমন সময় নবী কারিম সা. 
আমাদের ঘরে আসেন | এসে ছোটভাইকে 
দেখলেন, মন খারাপ করে বসে আছে। 
আল্লাহর রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করলেন, 
“এর কি হয়েছে? সবাই বলল, তার 
নুগার*টি মারা গেছে । তখন মহানবী সা. 
(তাকে খুশি করার জন্য ছান্দিক ভাষায়) 
বললেন, . 
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“নুগাইর | 

আজকের শিশু আগামী দিনের কর্ণধার, 
উজ্ভ্বল ভবিষ্যত | সামনের মানবসমাজ 


ডিসেম্বর'১৫ -_____77-) আত্তান্তহীদ ২১ 


সী।রা।তু।নন।বী। সো.) 


গঠিত হবে বর্তমানের শিশু দিয়ে । অতএব 
শিশুর অধিকার রক্ষার কোনো বিকল্প 


অবাক হতেন । জোরদার ভাষায় সতর্ক 
করতেন । 


নেই। তাকে আগামীর জন্য প্রস্তুত 


প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু হুরায়রা (রোযি.) বর্ণনা 


করতেই হবে । তার স্বাভাবিক চাহিদা 
পূরণ করতে হবে বিনা শর্তে । মায়ের 
দরদ দিয়ে বুঝতে হবে তাদের । শিশুর 
অধিকার রক্ষায় মহানবী (সা.)-এর 


হৃদয়কে ভর্সনা করেছেন তিনি (সা.)। 
ভদ্র অথচ জোরালো ভাষায় নিন্দা করেছেন 
নমোক্ত হাদীসে । 


করেন, একদিন নবী করীম (সা.) হযরত 


মা আয়শী রা. বলেন, একদিন জনৈক 


হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-কে চুম্বন 


বেদুইন এলো নবী করীম (সা.)-এর 


করলেন । তখন তার নিকট আকরা" ইবনে 
হাবেস ছিল । আকরা' বললেন, আমার 


অবদান নজিরবিহীন । নামাযে পর্যন্ত 


তো দশটা সন্তান আছে। আমি কখনো 


যথাসম্ভব শিশুর কষ্ট লাঘব করতে চাইতেন 
তিনি । শিশুর চাহিদা পুরণ করতেন । 
হাদীস শরীফে এসেছে, মহানবী (সা.) 
যখন নামাযে প্রবেশ করতেন, অনেক 
সময় নামায প্রলঘিত করতে চাইতেন । 
কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে বলতেন, “আমি 
শিশুর কান্না শুনতে পাচ্ছিলাম । ফলে 
(নামায লম্বা করে) শিশুর প্রতি (পিছনে 
নামাযরত) মায়ের প্রচণ্ড তড়প একটু 
হালকা করছিলাম 1” 

শিশুরা হচ্ছে নিষ্পাপ । শিশুদের মধ্যে 
কোনো বৈষম্য করতে নেই । শিশু মাত্রই 
শিশু । সাদা-কালো কিংবা উচু-ন্চু 
বংশকৌলীন্য ইত্যাদি শিশুদের ক্ষেত্রে 
বেমানান । বর্তমান প্রেক্ষাপটে ধনীর ঘরে 
শিশুরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্মালেও, 
গরিবের শিশু বলে তাকে তার প্রয়োজনীয় 
প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করা যাবে না । আদর- 
যত্ু, ভালোবাসার ক্ষেত্রে তারা সবাই 
সমান অধিকারের হকদার | রাহমাতুল 
লিল আলামীন হযরত মুহাম্মদ (সা.) 
ছিলেন এক্ষেত্রে অত্যন্ত সজাগ । 

প্রখ্যাত সাহাবী উসামা ইবন যায়েদ 
(রাধি.) বলেন, যেখন আমি ছোট্ট ছিলাম 
তখন) রাসূলুল্লাহ সা. আমাকে নিয়ে তার 
উরুতে বসাতেন । একই সময় আরেক 
উরুতে হাসান ইবনে আলী (রাযি.)-কে 
বসাতেন। অত:পর দু'জনকে বুকে 
জাড়িয়ে ধরতেন । বলতেন, . 

“হে আল্লাহ এই দু'জনকে দয়া করো । 
কারণ আমি এই দু'জনকে দয়া করি ।”* 
মহানবী সো.) ছিলেন মানবতার শিক্ষক | 
কাকে কখন কিভাবে শিক্ষা দিতে হবে 
তিনিই ভালো বুঝতেন । কাউকে কখনো 


তাদের কাউকে চুমু দেইনি । তার একথা 
শুনে আল্লাহর রাসূল (সা.) তার দিকে 
তাকালেন । অতঃপর বললেন, 


2১৩০ 


দরবারে । এসেই বলল, আপনারা ছোট 
বাচ্চাদের চুমু দেন । আমরা বাচ্চাদের চুমু 
দেই না । তখন নবী করীম (সা.) বললেন, 

(হল এ ১ ঠা এ এডি) 
“আল্লাহ যদি তোমার অন্তর থেকে দয়া 
বলো ।”? 


“যে ব্যক্তি দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া 
করা হয় না” 


44300582-482-041 
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নেই । ছোটদেরকে যেমন বড়দের স্নেহ 
করতে হবে, আদর করতে হবে... তেমনি 
ছোটদেরও দায়িত্ব হচ্ছে বড় ও 
বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করা, সম্মান করা। 
কেউ যদিএর ব্যত্যয় ঘটায় তাহলে মনে 
করতে হবে সে সমাজের শৃঙ্খলা বিনষ্টের 
কাজ করছে । এমন মানুষের জন্য রয়েছে 
মহানবী (সা.)-এর খুবই কড়া সতর্কবাণী । 
রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, 
555 ০৩ ৩৯০ ৮5৮ ৬ 2 লে 
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“যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না 
এবং আমাদের বড়দের সম্মান বজায় রাখে 
না সে আমার অন্তর্ভুক্ত নয় ৷” 
তা হলে বোঝা গেল, যে ব্যক্তি ছোট তথা 
করে না সে উম্মতে মুহাম্মদীর সদস্য নয় । 
একজন মুসলমানের জন্য এর চাইতে 


খাটো করতেন না। শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে 


দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না। তাই 


তো একেবারেই না। বরং কৌশলে, 


প্রিয়নবীর অন্তর্ভুক্ত হতে হলে ছোটদের 


হিকমত দিয়ে আশ-পাশের মানুষগুলো 
শিক্ষিত করে তুলতেন, সতর্ক করে 
তুলতেন ৷ তবে শিশু অধিকারের বেলায় 


আদর করতে হবে, ভালোবাসতে হবে, 
দয়া-মায়া দিয়ে তাদেরকে বড় করতে 
হবে । শিশুদের প্রতি এমন দয়া প্রদর্শন 


মহানবী (সা.) ছিলেন অত্যন্ত গুরুগন্তীর । 


কেবলমাত্র রাহমাতুল লিল আলামীনের 


শিশুদের প্রতি কারো নির্দয় ব্যবহারে তিনি 


পক্ষেই সম্ভব । শিশুর প্রতি দয়াহীন 


অবশেষে বলতে পারি, শিশুদের প্রতি 
নিষ্ঠুরতা বন্ধে মহানবী সা.এর আদর্শচর্চার 
বিকল্প নেই । উপর্যুক্ত কয়েকটি হাদিসের 
মাধ্যমে শিশুর প্রতি মহানবী (সা.)-এর 
দয়া ও মমতা যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি 
ভেসে উঠেছে ইসলামের সোনালি দর্পনে 
আমাদের বর্তমান কুৎসিত চেহারা । আজ 
আমরা “একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে যুদ্ধ 
করি, একটি মুখের হাসির জন্য অস্ত্র 
ধরি”। অথচ ফুলের চেয়ে পবিত্র ও 
নিষ্পাপ একটি শিশুকে বীচাতে ব্যর্থ হই। 
লড়াই করি না শিশুর উপযোগী সমাজ 
বিনির্মাণে । এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে 
হবে। অন্যথায় আমাদের ভবিষ্যত 
আমাদেরকে ক্ষমা করবে না। কারণ 
আজকের শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত । 
“ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই 
অন্তরে” । আল্লাহ আমাদের সহায় হোন । 


১ দীনুর রাহমাহ (নির্বাচিত হাদীস সংকলন), 
মাতা'বিউল হুমাইদী, রিয়াদ (প্রথম 
সংস্করণ: ২০০১ খরি.), পৃ. ২৫ 

২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৮, পৃ. ৩১, 
হাদীস: ৬২০৩ 
* মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ ৩৪২-৩৪৩, হাদীস: ১৯১-১৯২ 
(৪৭০) 

* আল-বুখারী, আাস-সহীহ, খ. ৮, পৃ. ৮, 

: ৬০০৩ 

« আল-বুখারী, আস-সহীহখ, ৮, পৃ. ৭, 
হাদীস: ৫৯৯৭ 

» আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর _ 

আস-সুনান, মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং _ গ্রুপ, হলব, 
সিরিয়া, খ. ৪, পৃ. ৩২২, হাদীস: ১৯২০ 

আল-বুখারী, 'আস-সহীহ খ-. ৮১ পৃ ৭, 
হাদীস: ৫৯৯৮ 
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সীরাত অধ্যয়ন: কিছু কথা 


মুহাম্মদ লুতফে রাববী 


সীরাত তথা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনী 
ইসলামি ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ 


তিনি ছিলেন আল্লাহপ্রেরিত রাসুল 
যাকে তিনি তার ওহীর মাধ্যমে 


অধ্যায়, যা সকল যুগের সকল ভাষার 
মুসলমানের জন্য গৌরবের বিষয় । 


শক্তিশালী করেছেন । 
২. জীবনের সকল ক্ষেত্রে সর্বোত্তম নমুনা 


সীরাতকে কেন্দ্র করেই মুসলিম 
ইতিহাসবিদগণ সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনা 
শুরু করেন। তারপর ধারাবাহিকভাবে 
পরবর্তী যুগের ঘটনাবলি লিপিবদ্ধ করা 
হয়। এমনকি ইসলামপূর্ব যুগের 
ইতিহাসও সীরাতকে কেন্দ্র করেই লেখা 
হয়েছে । যেমন জাহেলী আর ইসলামী যুগ 
পার্থক্যের মানদণ্ডই হচ্ছে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জন্মকাল । 

মোটকথা সীরাতুন্নবী শুধু আরব উপদ্বীপই 
নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বের ইতিহাসের 


পরতিহাসিক ঘটনাবলি জানা বা কিছু কল্প- 
কাহিনী পড়া নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল 
নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে রাসূলুল্লাহ 
(সা.)-এর জীবনে ইসলামের পূর্ণাংগ 
প্রকাশকে অনুধাবন করা | এই উদ্দেশ্যের 


লাভ করা যাকে অনুসরণ করে পথ 
চলবে মানুষ । আর এতে সন্দেহ নেই 
যে জীবনের সকল শাখায় সর্বোত্তম 
নমুনা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জীবন, এজন্যই আল্লাহ তাকে 
করেছেন । এরশাদ হয়েছে, 

85587419225 4606৩৫ 
“নিশ্চয়ই (সা.)-এর 
(জীবনে), তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ 
রয়েছে ।১ 


৩. সীরাতুন্নবী অধ্যয়ন পবিত্র কুরআন 


বুঝতে ও তার নিগুঢ় তত্ব-রহস্য 
উদঘাটনে সাহায্য করে । কেননা 
কুরআনের বহু আয়াতের ব্যাখ্যা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনে ঘটে 
যাওয়া বিভিন্ন ঘটনার মাধ্যমেই হয়ে 
থাকে । 

৪. সীরাতুন্নবী অধ্যয়নের মাধ্যমে একজন 

আকীদা 


চা নিন্বোক্ত ধারাগ্তলোতে করা যেতে 


ধারাবলে রা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর _ ব্যক্তিত্বকে 


মুসলমান -আহকাম- 
আখলাকসহ সং শশ্লিষ্ট সকল বিষয়ের 
বিশুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করবে | কারণ এতে 


জানা, এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার 
জন্য যে, মুহাম্মদ (সা.) নিছক কোন 
নেতা ছিলেন না যার বিস্ময়কর 
শক্তিমত্তা তাকে তার সম্প্রদায়ের কাছে 
সম্মানিত করেছে; বরং সবকিছুর উর্ধে 


সন্দেহ নেই যে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 
জীবন হচ্ছে ইসলামের সকল 
মূলনীতির সর্বোত্তম প্রকাশিত রূপ | 
মাধ্যমে 


করবেন । কেননা রাসূলুল্লাহ (সা.) তার 
দাওয়াতের প্রসারে তালীম- 
তারবিয়াতের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন 


করেছেন । 
সীরাতের মাধ্যমে উল্লিখিত উদ্দেশ্যাবলি 
টানে অর্জিত হওয়ার অন্যতম রা 
এই যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর 

মানুষের মানবিক-সামাজিক সকল শাখার 
সম্মিলন ঘটেছে । তাই তার জীবনীতে 
সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য 
রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ । 


সীরাত বর্ণনার মূলনীতি 

ও বর্তমান প্রেক্ষাপট 

সীরাত রচনা সাধারণভাবে ইতিহাসের 
অন্তর্ভুক্ত বিষয় । ওলামায়ে কেরামের 
নিকট সীরাত রচনার নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি 
হচ্ছে ইতিহাসের অন্যান্য শাখার ন্যায় 
এখানেও রিজাল-শান্ত্রের অনুসরণ করা । 
অর্থাৎ সীরাতের ঘটনাবলি “সনদ' ও 
“মতন'-এর শুদ্ধতা যাচাইয়ের শাস্ত্রীয় 
মূলনীতির আলোকে গবেষণা করা । যখন 
কোন ঘটনা এই যাচাইয়ে উত্তীর্ণ হবে 
তখন তা নিজের কোন প্রকার অবৈধ 
হস্তক্ষেপ ব্যতীত হুবহু লিপিবদ্ধ করা । 
কারণ ঘটনার চিত্রায়ণে লেখকের নিজস্ব 
বিশ্লেষণ বা পরিবেশ-প্রতিবেশের 
ছায়াপাত ঘটাকে তারা “খিয়ানা ইলমিয়া”- 
এর অন্তর্ভুক্ত মনে করতেন । 

উল্লেখ্য সীরাতের ঘটনাবলি থেকে 
“আহকাম-ফাও্ায়েদ' বের করা একটি ভিন্ন 
বিষয় যার সাথে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক 
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নেই এবং এর সাথে মেলানোও উচিৎ 


অনুরূপভাবে কোন মুসলমানের জন্য এই 


নয় । এটি একটি স্বতন্ত্র কাজ যার নিজস্ব 


উসূল ও মূলনীতি রয়েছে । 


কথা ভাবা উচিৎ নয় যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)- 
এর একমাত্র মুজিযা হচ্ছে আল-কুরআন; 


কিন্তু উনিশ শতকে ইতিহাস রচনার 
অনুসৃত এই পদ্ধতির পাশাপাশি আরো 


বরং সীরাতের কিতাবে বহু মুজিযার 
বিবরণ এসেছে । আর এই মুজিযাগুলোকে 


বিভিন্ন পদ্ধতির আবিষ্কার হয়েছে, যার 


অস্বীকার করা আল-কুরআনকে অস্বীকার 


অন্যতম হল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি । 


করার নামান্তর । কেননা আল-কুরআন যে 


উপনিবেশ পরবর্তিকালে পশ্চিমা আদর্শে 
বিশ্বাসী (তাদের মদদপুষ্ট) গবেষকেরা 


সুত্রে আমাদের কাছে পৌছেছে অন্যান্য 
মুজিযা সেই সুত্রে এসেছে। তাই 


ধর্মীয় সংস্কার'-এর উদ্যোগ নেয় । তাদের 


এগুলোকে নিজের মনগড়াভাবে বিশ্লেষণ 


লক্ষ্য র সকল বিষয়ের 
বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের আলোকে করা এবং 
এর সাথে সাংঘর্ষিক সবকিছুকে অস্বীকার 
করা । যার ফলে ইতিহাস বিশেষত সীরাত 
রচনার ক্ষেত্রে তারা হিলমুল মুসতালা' ও 
“ইলমুল জারহ ওয়াত তা'দীল'-এর বদলে 
নিজেদের মনগড়া নীতিমালা অনুসরণ 
করেছে । সেই ভিত্তিতে “মু'জিযাত' ও 
“সামইয়াত" অধ্যায়ের বিরাট অংশ শুধু 
বিবেক-বিরদ্ধ হওয়ার অজুহাতে বাদ 
দিয়ে দিয়েছে। এবং নবুওয়াত", 
“রিসালাত', “ওহী” ইত্যাদি বিশেষণ (যা 
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর _ ব্যক্তিত্বের প্রধান 
গুনাবলি) এগুলোর পরিবর্তে “মহামানব', 
“অকুতভয় সেনানায়ক', “দি্থিজয়ী বীর' 
ইত্যাদি বিশেষণ ব্যবহার করতে শুরু 
করেছে । তাদেরই একজন তার লিখিত 
সীরাতগ্রন্থের ভূমিকায় গর্বের সাথে 


রাতগ্রন্থের বরাতে বর্ণিত কোন কথা 
গ্রহণ করিনি; বরং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে 
সীরাতের বিশ্লেষণকে প্রাধান্য দিয়েছি ২ 
এভাবে তারা সীরাতের ঘটনাবলি “সনদ' 
ও “মতন'-এর শুদ্ধতা যাচাই ছাড়া 


করা কোনভাবেই কাম্য নয় । 


দার রা 
এই কথা যে রর না 
জগতবাসীর কাছে 


বরং তার সারা জীবনে তিনি এমন কোন 
কাজ করেননি যাতে প্রমাণিত হয় যে তিনি 
নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কষ্ট 
করছেন । 

তিনি নুবুওয়াতপ্রাপ্তির পর মানুষের কাছে 
নিজেকে এভাবে পরিচয় দিয়েছেন যে, 
তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত আখেরী 
নবী হিসাবে অবতীর্ণ হয়েছেন । এবং 
পূর্ববর্তী নবীগণ তাদের উম্মতদের যে 
দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন তিনিও তার 
উম্মতের জন্য সেই দায়িত্ য় 
এসেছেন। তিনি মানুষ এবং মানবীয় 
সকল গুণাবলি তার মাঝে বিদ্যমান থাকা 
সত্বেও আল্লাহ তাকে দূত হিসাবে নির্বাচন 
করেছেন যাতে তিনি ওহীর মাধ্যমে 
মানুষকে তাদের আসল পরিচয় ও পূর্বাপর 
জীবনের সত্যতা সম্পর্কে অবগত করেন । 
এবং সর্বতভাবে এক আল্লাহর ইবাদত ও 


নিজেদের মনগড়া মতামতের ভিত্তিতে 


আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করেন। 


(কখনো কখনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত 
ব্যাখ্যাসহ) লিপিবদ্ধ করেছে । 

অথচ কোন মুসলমানের এক মুহুর্তের 
জন্যও এই কথা ভাবা উচিৎ নয় যে 


এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময় এই বিষয়ে 
গুরুত্বারোপ করেছেন যে আল্লাহ তায়ালা 
তাকে যে দাওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে 

ন তাতে কোন প্রকার পরিবর্তন, 


রাসূলুল্লাহ (সা.) শুধু একজন “অকৃতভয় 
সেনানায়ক", “দিপ্বিজয়ী বীর' বা “চতুর 
বুদ্ধিমান” মানুষ ছিলেন । কারণ এই ভাবনা 
রাসূলুল্লাহ সা.)-এর জীবনে প্রমাণিত 
সকল সত্যের সাথে সম্পূর্ণ সাংঘর্ষিক | 
কেননা এই কথা দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট 
যে রাসূলুল্লাহ (সো.) সকল দৈহিক, 
মানবিক, আত্মিক গুণাবলির আধার 
ছিলেন । কিন্তু এসবের মূল উত্স যে সত্য 
তা হল তিনি আল্লাহপ্রেরিত নবী ছিলেন । 
তাই মূলকে বাদ দিয়ে শাখার আলোচনা 
অনর্থক কাজ ব্যতীত কিছুই নয় । 


পরিবর্ধন করা তার পক্ষে সম্ভব নয় । 

এখন যে ব্যক্তি নিজেকে এভাবে পরিচিত 
করেছেন সেক্ষেত্রে বিবেকের দাবী এটাই 
যে আমরা তার জীবনচরিত এমনভাবে 
অধ্যয়ন করব যাতে তার কথার সত্যতা 
প্রমাণিত হয় । আর এজন্য আমাদেরকে 
তার জীবনের সকল দিক নিয়ে গবেষণা 
করতে হবে,তবে অবশ্যই তিনি যেভাবে 
নিজেকে পেশ করেছেন সেই আঙ্গিকে । 
কেননা এটা নিশ্চয়ই হাস্যকর যে মুহাম্মদ 
ইবনে আবদুল্লাহ নামীয় একজন লোক 
আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় 


দিচ্ছেন এবং আমাদেরকে সতর্ক করছেন 
এই বলে, আল্লাহর কসম, তোমরা 
অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে যেভাবে তোমরা 
ঘুমাও, এবং পুনরুথিত হবে যেভাবে ঘুম 
থেকে জাগ্রত হও । আল্লাহর কসম, 
(তোমাদের জন্য রয়েছে) চিরস্থায়ী জাননাত 
বা চিরস্থায়ী জাহান্নাম । কিন্তু আমরা তার 
ব্যক্তি ও কথার প্রতি জুক্ষেপ না করে তার 
মহত্ব, পাপ্তিত্য ইত্যাদির বিশ্লেষণ নিয়ে 
ব্যস্ত হয়ে পড়ব । এটা ওই ব্যক্তির মতই 
হবে যাকে একজন দু'রাত্তার মোড়ে 
দীড়িয়ে সঠিক পথের দিশা দিচ্ছেন আর 
ভুল পথ থেকে সতর্ক করছেন । কিন্তু সে 
তার কথা পালনের বদলে তার পোষাক- 
আধাক,বাচনভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে গবেষণায় 
লিপ্ত হয়ে গেল । 
সীরাত অধ্যয়নের সঠিক পদ্ধতি এটাই যে 
আমরা রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনের 
টি দিক অধ্যয়ন করব; তার জন্ম ও 
ব্যক্তিগত-পারিবারিক- 

আভি -রাজনৈতিক জীবন, স্বভাব- 
চরিত্র, শক্র-মিত্রের সাথে তার আচরণ, 
দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের প্রতি 
তার মনোভাব ইত্যাদি । এই অধ্যয়ন হতে 
হবে সনদ ও মতন'-এর শুদ্ধতা 
এবং সত্য-ন্যায়ের সন্ধানে । তবে শুধু 
গবেষণার জন্য গবেষণা নয়; বরং এই 
অধ্যয়নের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হব যে তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে 
প্রেরিত সত্য নবী ছিলেন । তিনি নিজের 
মনগড়া কোন শরিয়ত নিয়ে আসেননি; 
বরং আল্লাহপ্রদত্ত শরীয়ত পূর্ণাঙগরূপে 
মানুষের কাছে পৌছে দিয়েছেন । এবং এর 
মাধ্যমে এই শরিয়ত পালনে আমাদের 
দায়বদ্ধতা অনুধাবন করতে পারব । 
এছাড়াও এই অধ্যয়নের মাধ্যমে এই স্থির 
বিশ্বীসে উপনিত হব যে তিনি সর্বদা 
আল্লাহর সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন এবং তার 
সত্যতা প্রমাণের জন্য আল্লাহ তাকে 

খ্য মু'জিযা দান করেছিলেন যার 
প্রধান হচ্ছে আল-কুরআন । 
সীরাত অধ্যয়নের এই পদ্ধতি মানুষকে 
সন্দেহ ও পদস্থলনের গোলকধাধা থেকে 
মুক্তি দিবে। অধঃপতনের এই যুগে 
সামগ্রিকভাবে সীরাত অধ্যয়ন মুসলিম 
উম্মাহর উত্তরণের অন্যতম ডপায় । 

ড. মুহাম্মাদ সায়ীদ রামাদান বুতী (রহ.) কর্তৃক 


লিখিত ফিকহুস সীরানাবাবিয়া অবলম্বনে) 


১ আল-কুরআন, সুরা আাল-আহযাব, ৩৩:২১ 
২ হুসাইন হায়কাল, হায়াতু মুহাম্মদ 
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আরবি বারো মাসের মধ্যে রবীউল 
আউয়াল ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী | এ 


মাওলানা মাহফুষ আহমদ জকিগঞ্জী 


গভীরতায় এবং আড়ম্বরহীনতায় তারা 
ছিলেন এ উম্মাতের শ্রেষ্ঠ জামাআত । 


পার্থক্য নিরূপন করি । ইচ্ছামাফিক কিছু 
গ্রহণ করি আর অনেকগুলো এই বলে 


মাসেই রাসূল (সা.)-এর শুভ জন্ম হয়। 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তার প্রতি 
ওহী নাধিল হওয়ার ধারা শুরু হয়। 


আল্লাহ তাআলা তাদেরকে আপন নবীর 


ছেড়ে দিই যে, এগুলো ছিল স্বভাবগত 


সাহচর্য ও দীন প্রতিষ্ঠার জন্যে মনোনীত 
করেছিলেন । নিঃসন্দেহে তারা ছিলেন 


সর্বশেষ এ মাসেই তিনি আপন মাওলার 
সানিধ্যে পাড়ি জমান । এ জন্যে বছরের 
অন্যান্য সময়ের চেয়ে এই মাসে সীরাতে 
নববীর চর্চা অধিক হয়ে থাকে | অবশ্য তা 
প্রশংসনীয়ও বটে । কিন্তু সীরাতচর্চা মূলত 
কোনো সময়ের সঙ্গে বিধিবদ্ধ নয় । 

বস্তুত সীরাত ও সুন্নাতে নববী শুধু 
গবেষণা ও বুদ্ধিবৃত্তিক পর্যালোচনারই 
বিষয় নয় । সীরাত ও সুন্নাতের অনুসরণ, 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে বাস্তব প্রয়োগ তথা এর 
আলোকে জীবন পরিচালনা করাই মুখ্য ও 
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সরল পথের পথিক ।” 
নববী 


নবীর প্রতি ভালোবাসা এবং 

আদর্শের প্রতি আস্থার সবক নিতে 
সাহাবীগণের দরবারে । কেননা তীরা 
ছিলেন নবী প্রেমে সিঞ্চিত অতুলনীয় মানব 
সমাজ । হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাদিতে এমন 
হাজারো ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যেগুলো 
থেকে বোঝা যায়, সীরাত ও সুন্নাতে 
নববীর অনুসরণ করতে গিয়ে সাহাবীগণ 
নিজেদের প্রাণ দিয়েছেন । ধন-সম্পদ 
বিসর্জন করেছেন । অমুসলিমদের উপহাস 
ও সমালোচনার কোনো পরোয়া করেননি । 


তাঁদের জীবনে প্রিয় নবী দাহ 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ অনুসরণ করে 
গেছেন । তাতে ছিল না কোনো ধরনের 


আর তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা ও অসীম 
আত্মত্যাগ দেখে তৎকালীন মুশরিকদের 
সরদার আবু সুফয়ান স্বীকার করতে বাধ্য 


কৃত্রিমতা। ছিল না অমুসলিমদের 
উপহাসের তোয়াক্কা আর ভয়-ভীতির 
শঙ্কা । বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে মাসউদ (রাযি.) বলেন, 


রেপ 


গা 
1829 র্ চি ৮5 পু 1৩ « 15 এ 
২০৪০৪০৪৪০৫৪৭০৬ 


রি ৯৪ 558 7৪- 
পে একি) 1৬ 
মুহাম্মদ (সা.)-এর 

জরে আদর্শরূপে গ্রহণ করো । 

কারণ হৃদয়ের পবিভ্রতায়, ইলমের 


হয়েছিলেন যে, , 


পরেপর্জ পার্জ 


1022624, ০০ 


“মুহাম্মাদের সাহাবীরা তীকে যত 
ভালোবাসে কেউ কাউকে এত বেশি 
ভালোবাসতে আমি দেখিনি 1২ 


এ জন্যে সাহাবায়ে কেরাম অর্জন করতে 


সুন্নাত । কখনো বলি, এসকল সুন্নাত 
আমাদের সময় ও যুগের উপযোগী নয়, 
কিংবা সে যুগে পালনীয় হলেও এ যুগে 
নয় । নাউযুবিল্লাহ! 

শায়খুল ইসলাম জাস্টিস আল্লামা তাকী 
উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, “এ সব 
ব্যাখ্যা ও অপব্যাখ্যা যা আমরা সীরাত ও 
সুন্নাতে নববী পরিহার করার বেলায় 
হরহামেশী করে থাকি, আসলে তা নবীর 
প্রতি আমাদের মহব্বত ও শ্রদ্ধাবোধের 
দীনতারই পরিচয় বহন করে। এ হচ্ছে 
আমাদের ঈমান আর সাহাবায়ে কেরামের 
ঈমানের মধ্যকার আসল পার্থক্য । এই 
অধুনা বিশ্বেও যদি আমরা সেই সম্মান ও 
মর্যাদা, সেই শক্তি ও প্রতিপত্তির ছোঁয়া 
পেতে চাই তাহলে সীরাত ও সুনাতে নববী 
অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই 1" 

এখানে আরেকটি বিষয় মনে রাখা দরকার 
যে, সীরাতে নববী জীবনের সর্বক্ষেত্রেই 
প্রযোজ্য । মানে রাসূল (সা.)-এর জীবন 
নেন নিবো একটি অনুপম 
আদর্শ ও উত্তম মাইলফলক | বিশিষ্ট 
সীরাত গবেষক আল্লামা সুলায়মান নদবী 
(রহ.) লিখেন, “সমাজের সকল শ্রেণীর 
মানুষ রাসূল (সা.)-এর জীবন থেকে 
শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং তার 


পেরেছিলেন সর্বোচ্চ মর্যাদা ও সম্মান, 
অগণিত স্তুতি ও সুনাম । সর্বোপরি তারা 
আরোহণ করতে পেরেছিলেন উন্নতি ও 
অগ্রগতির উচ্চ শিখরে । 

কিন্তু আমরা! যদিও আমরা বিশ্বাস রাখি 
যে, সীরাতে নববী হচ্ছে বিশ্ব মানবের 
জন্যে সর্বোত্তম জীবনাদর্শ । তথাপি আমরা 
রাসূল (সা.)-এর সুন্নাতসমূহের মধ্যে 


জীবনাদর্শেই সকলের 

সমাধান নিহিত রয়েছে। তুমি যদি ধনি- 
সম্পদশালী হয়ে থাকো তবে তার 
অনুসরণ করো যখন তিনি হিজায ও 
বেড়াতেন। তুমি যদি গরিব-নিংস্ব হয়ে 
থাকো তবে তার অনুসরণ কর যখন তিনি 
আবু তালিবের ঘাঁটিতে বন্দী ছিলেন এবং 
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যখন তিনি মদীনায় হিজরত করে গেলেন 
অথচ তার হাতে দুনিয়ার কোনো সামগ্রী 
ছিল না। তুমি যদি রাজা-বাদশাহ হয়ে 
থাকো তাহলে তার আদর্শ গ্রহণ করো 


যেন জনসাধারণের মধ্যে সীরাতে নববী 


শান্তভাবে চিন্তা করার তাওফীক দান 


প্রচারের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ 
করেন । অনুরূপ লেখালেখি, ওয়ায- 
ত, সেমিনার-সেম্পোজিয়াম 


ইত্যাদির মাধ্যমে সীরাতের নববীর 


যখন তিনি গোটা আরবের নেতৃত্_লাভ 


করেছিলেন এবং তদানীন্তন বিশ্বের বিভিন্ন 
দেশের রাজা-বাদশারা তার অনুগত হয়ে 


শিক্ষাকে আরো ব্যাপক করার প্রতি 
মনোনিবেশ করেন । 


গিয়েছিল । তুমি যদি কোনো যুদ্ধে বিজয়ী 
হয়ে থাকো তবে বদর, হুনাইন ও মক্কা 
বিজয়ের মুহূর্তে তার কর্মধারা থেকে তুমি 


পরিশেষে বলতে চাই, রাসূল (সা.)-এর 
সীরাত তথা তার শিক্ষা ও আদর্শের প্রতি 
পূর্ণ আস্থা ও ভালোবাসা, বাস্তব জীবনে 


শিক্ষা লাভ করতে পারো 1” এরকম নদবী 


তার অনুসরণ ও অনুশীলনের মাধ্যমেই 


(রহ.) বিস্তারিতভাবে এ কথা দেখিয়েছেন 
যে, রাজা-প্রজা, ধনি-গরীব, ছাত্র-শিক্ষক, 


আমরা আমাদের জীবনে আলোর সন্ধান 
পাওয়া অবশ্যই সম্ভব । 


বিজয়ী-পরাজিত, শিশু-যুবক-বৃদ্ধ এক 
কথায় সকলের জন্যেই রাসূল (সা.)র 


অন্যথায় উৎসব পালন ও আনুষ্ঠানিকতার 
মধ্য দিয়ে রবীউল আউয়াল বরণ শুধু যে 


জীবনচরিতে অনুপম আদর্শ বিদ্যমান ।* 


অনর্থক তা-ই নয়, এটি আমাদেরকে নবীর 


প্রতি বছর রবীউল আউয়াল আমাদেরকে 


সুন্নাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ারও 


করুন । আমীন । 


১ ইবনে আবদুল বার্র, জামিউ বয়ানিল 
ইলমি ওয়া ফযালিহি, দারু ইবনিল জাওযী, 
সউদী আরব প্রেথম সংস্করণ: ১৪১৪ হি. _ 
১৯৯৪ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৯৪৭, হাদীস: 
১৮১০ 

২ ইবনে হিশাম, আস-সীরাতুন নাবাবিয়া, 

মুস্তফা আলবাবী ত্যান্ড সন্স পাবলিশিং ত্যান্ড 

প্রিন্টিং গ্রুপ, হলব, সিরিয়া (দ্বিতীয় 

সংস্করণ: ১৩৭৫ হি. _ ১৯৫৫ খি.), খ. ২, 


পাকিস্তান (নতুন সংস্করণ: ১৪৩১ হি. এ 
২০১০ খি.), পৃ. ৩৯৭ 


* সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদবী, আস- 


রাতে নববী আকড়ে ধরার প্রতি 
অনুপ্রাণিত করে । আমাদের দায়িত্ব ও 
কর্তব্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে 
তুলে । তাই সবসময়ের মতো এবারও 
রবীউল আউয়াল আমাদেরকে নিম়োক্ত 
বিষয়ের প্রতি আহবান করছে: 

১. সকল মুসলমানকে সাধারণভাবে এবং 
দাঈ ও আলিমদেরকে বিশেষভাবে এই 


কারণ । 


আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন কুরআন সংরক্ষণের মহান দায়িত্ 


নিয়েছেন। এজন্যই তিনি কুরআন কণ্ঠস্থ করা সহজতর করে 
দিয়েছেন । আর অভিজ্ঞ হাফেযে কুরআন গড়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে 


মাস আহবান করছে যে, আসুন আমরা 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে সীরাত ও সুন্নাতে 
নববী অনুসরণে পূর্ণ সচেষ্ট হই। 
আমাদের জীবন পরিক্রমা যেন সুন্নাতে 
নববীর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে যায় । 

২. দলমত নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে 


বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে । তারই ধারাবাহিকতায় জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় দীর্ঘকাল থেকে চলে আসছে “হিফযুল কুরআন 
প্রতিযোগিতা" । 

কুরআনে করীম হিফয করা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আয়াতে 
মুতাশাবিহাতের গুরুত্ব অবর্ণনীয় । কিন্তু বিষয়টি অতিজটিল হওয়ায় 


আহবান করছে, তারা যেন প্রতিদিন 
কিছু সময় (আধা ঘন্টা হলেও) 
সীরাতচর্চার জন্যে নির্ধারিত করেন । 
যাতে ওই সময় সীরাত বিষয়ক বই- 
পুস্তক পাঠ করেন এবং স্বীয় 
পরিবারবর্কে পাঠ করে শুনান। 
অতঃপর মুহাসাবা করুন, যা পড়লেন 
তার ওপর নিজের কতটুকু আমল 
রয়েছে? না থাকলে এ ব্যাপারে যত্ববান 


হোন । 

৩. এই মাস বিশ্বের মুসলিম শাসকদের 
আহবান করছে, তারা যেন স্কুল, 
কলেজ ও_ ভার্সিটির পাঠ্যসূচিতে 
সীরাতে নববীকে বাধ্যতামূলক করেন 
এবং প্রত্যহ নির্ধারিত একটি সময়ে 
রাষ্ট্রীয় প্রচারমাধ্যমগ্ডলোতে সীরাত ও 
সুন্নাতে নববী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা 


করেন। 
৪. মাসটি আহলে ইলম ও ইসলামী 
চিন্তাবিদদের আহ্বান জানাচ্ছে, তারা 


সকলকে হতাশায় ভুগতে দেখা যায় । তার পাথেয় হিসেবে বিষয়টির 
ওপর একটি যুগোপযোগী গ্রন্থ অতীব জরুরি । তাই হাফেযে 
কুরআনদের কল্যাণ ও হিফয প্রতিযোগীদের অনুশীলনের প্রতি লক্ষ্য 
রেখে বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার সম্মানিত সেক্রেটারি 
জেনারেল, জামিয়া পটিয়ার মুহাদ্দিস, আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার 
নেযামী (দা. বা.) নতুন আঙ্গিকে 001০4758833 আত- 
তিবয়ান ফী মুতাশীবিহাতিল কুরআন) নামে একটি গ্রন্থ রচনা 
করেছেন । 

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় 
আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৫ হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতার 
বিশেষ প্রতিযোগীদের উল্লিখিত গ্রন্থ থেকে প্রশ্ন করা হবে । তাই 
প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য গ্রন্থটি সংগ্রহ করা 
একান্ত জরুরি । গ্রন্থটির মলাট পাঠকদের দৃষ্টি কাড়ার মতো 
মনোরম | উন্নত কাগজ ও সুন্দর ছাপা গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য । 
গ্রন্থটি দ্বারা পাঠকমহল উপকৃত হোক | এটাই মহান আল্লাহ পাকের 
কাছে আমাদের একান্ত কামনা । 
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ঈদে মিলাদুন্নবী 
কোনো ঈদ নয় 


মুফতী ইউসুফ সুলতান 


[এক] 

মানুষ শুধু উৎসবের পেছনে দৌড়ায় । ব্যস্ত 
ও একরেঁয়ে জীবনের খোলস ছেড়ে একটু 
বেরিয়ে আসতে চায় সে। একটু শান্তি 
আর সুখ লাভের জন্য ছটফট করতে থাকে 
সবসময় । তাই কোনো নাম-কা-ওয়াস্তে 
উসিলা পেলেই নেচে ওঠে তার মন । ছুটে 
যায় সে দিকে | মেতে ওঠে উৎসবে । 
কালের কণ্ঠের সেদিন “রাজকুট' বাসে 
বসে পড়ছিলাম । প্রচ্ছদ রচনা “রক্তের 
অক্ষরে লেখা শহীদের নাম ভেসে গেছে 
ভ্যালেন্টাইনের জোয়ারে মনযোগ দিয়ে 
পড়লাম । কীভাবে শোকের কথা ভুলে 
গিয়ে শুধু একটু সুখের আশায় মানুষ 
সহজেই একটি বাণিজ্যিক দিনকে গ্রহণ 
করে উৎসবের দিন হিসেবে রচনাটি সে 
কথাই আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে দেয় 
আমাদেরকে । 

আমাদের অবস্থা তো এখন এমন যে, 
কোনো উৎসব পালন করতে তার 
ইতিহাসও ঘেটে দেখি না আমরা । মিডিয়া 
বলে ভালোবাসা দিবস, ভালোবাসতে শুরু 
করি আমরা | মিডিয়া বলে এপ্রিল ফুল, 
ফুল বানাতে ব্যস্ত হয়ে যাই আমরা । 
মিডিয়া প্রচার করে ঈদে মিলাদুন্নবী, ঈদ 


ঈদে মিলাদুন্নবি নামে ইসলামে কোনো 
ঈদ নেই । ধর্মের নামে কোনো কিছু প্রচার 
করতে হলে উপযুক্ত দলীল-প্রমাণ লাগে । 
ঈদে মিলাদুননবীর প্রচারকদের কাছে তা 
নেই । দলীল-প্রমাণ বলতে তারা যা 
উপস্থাপন করেন, তাকে প্রমাণ তো বলাই 
যায় না, সাপোর্টার বলতেও লজ্জা হয় । 

আর কুরআন-হাদীসী ও সাহাবা- 
তাবেয়ীদের জীবনী থেকে প্রমাণ ছাড়া 
ধর্মের নামে নতুন কিছু করাকে বলা হয় 
বেদাত। নবী (সা.) বেদাতের বিরুদ্ধে 
সবসময় কঠোর ছিলেন । কোনো বক্তব্য 
শুরু করার সময় তিনি যে ভূমিকা বলতেন, 
তাতেই বেদাতের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি 
থাকত | ইমাম বুখারী (রহ.)-সহ সব 
হাদিসবেত্তাই সেসব বণর্না উল্লেখ 
করেছেন । 


কোনো ধর্মীয় অনুমোদন না থাকারই 
প্রমাণ । 

আরবি বছর কবে থেকে গণনা করা হবে - 
এ নিয়ে যখন ওমর (রাি.)-এর উদ্যোগে 
পরামর্শ-সভা ডাকা হয়, তখন কিছু 
সাহাবী নবী (সা.)-এর জন্ম দিবস থেকে 
বছর গণনা করার পরামর্শ দেন । কিন্তু 
ওমর (রাষি.)-সহ বড় সাহাবীগণ তা 
কঠোরভাবে প্রতিহত করেন। পরে 
হিজরত থেকেই বছর গণনা শুরু হয় । 
বলা হয়, পরবর্তীকালে কোনো এক 
শাসকের সময় এ দিবসটির প্রচলন শুরু 
হয় । যা আজও কিছু মানুষ লালন করে 
আসছে। 


[চার] 
রবিউল আউয়াল মাস আসলেই আমাদের 
ভেতর নবীপ্রেম জেগে ওঠে । আবেগে 


বেদাতের বিরুদ্ধে এত কঠোর হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করার কারণ, ধর্মকে তার মূল 
অবয়বে রক্ষা করা | কেননা বেদাতের সৃষ্টি 
সবসময়ই সুন্দর অবয়বে হয়ে থাকে । 
বেদাতকারীদের উদ্দেশ্য ও অধিকাংশ সময় 
সওয়াব লাভ করা হয়ে থাকে । কিন্তু 
এভাবে কুরআন-হাদীসে যেসব নেই, 
সেসব যদি ধর্মের নামে সংযোজন হতে 
শুরু করে, তাহলে ধর্মের অবয়বই একদিন 
হারিয়ে যাবে । 

মানুষ যখন অন্যায় করে, তখন তার 
ভেতর এ অনুভূতি কাজ করে যে, সে 
অন্যায় করছে । ফলে একদিন না একদিন 
সে অনুতপ্ত হয়। ক্ষমা চায় আল্লাহর 


তাড়িত হই আমরা | ভালো । কিন্তু আমরা 
কি আবেগটাকে সঠিক পথে কাজে 
লাগাতে পারি? কেন, এসব বেদাতে না 
জড়িয়ে নবী (সা.)-এর জীবনের ওপর 
আলোচনা-পর্যালোচনা-গবেষণা আর 
সভা-সেমিনার আয়োজন করলে কি ভালো 
হত না? নবীর (সা.) জন্মের মাস, আবার 
তার ইন্তেকালেরও মাস এটা । এ মাসে 
তার জীবনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা 
করা যেতে পারে । 

এ মাসে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, কূটনৈতিক দর্শনগুলো নিয়ে 
সভা-সেমিনার হতে পারে । তার আদর্শ ও 
সুন্নাত মানুষের কাছে তুলে ধরা যেতে 
পারে। শুধু জন্মের পূর্বাপর গল্পগুলো 


কাছে। কিন্তু বেদাত করার সময় তার 


পালন করতে শুরু করি আমরা | এলাকার 
ছেলেরা পটকা ফোটানো শুরু করে। 


ভেতর এ অনুভূতি কাজ করে যে, সে 
সওয়াবের কাজ করছে । ফলে দিনের পর 


কোরমা-পোলাও আর শিনি-সেমাই রানা 
হয় ঘরে ঘরে | আশ্চর্য! 

আমরা কি মানুষ নই! মানুষ তো ভাবে, 
চিন্তা করে ৷ তা সম্ভব না হলে কাউকে সে 
জিজ্ঞাসা করে । জানার স্পৃহা থাকে তার । 
কেউ বলল আর তা মেনে নিল -মানুষ তো 
এমন নয় । তাহলে তো চিন্তাশক্তি সমৃদ্ধ 
মেধা/ব্রেইন তাকে দেয়া হত না। শ্রষ্টা 
আল্লাহ তায়ালা মানুষকে তা দিতেন না। 


দিন তাতে লিপ্ত থাকার পরও সে অনুতপ্ত 
হয় না। ফলে ক্ষমাপ্রার্থনার সুযোগও 
আসে না তার । এজন্যই বেদাত বড় 
পাপের চেয়েও ভয়ংকর । 


[তিন] 
নবী (সা.)-এর জন্ম দিবসকেই তারা ঈদে 
মিলাদুন্নবী বলেন। অথচ এমন কোনো 
দিবস নবী (সা.) নিজেও পালন করেননি, 


মানুষের স্বভাব চিন্তা করা । ভাবা । চিন্ত 


তার সাহাবী-তাবেয়ী কেউ পালন করেন 


নশীলদের স্মরণাপন্ন হওয়া । এগ্ডলো কি 
আমরা করি? 


[দুই] 


নি। নিঃসন্দেহে নবী (সা.)-এ সাহাবীগণ 
আমাদের চেয়ে নবী (সা.)-এর প্রতি বেশি 
ভালোবাসা পোষণ করতেন । এরপরও 
তাদের এ দিবস পালন না করা এ দিনের 


বললেই কি দায় মিটে যায়? ভালোবাসা 

কি শুধুই জন্মের সাথে সম্পৃক্ত? জীবন কি 

এখানে একেবারেই গুরু ত্ই ন? 

আসুন ভাবি, চিন্তা করি । চিন্তাশীলদের 

কাছে যাই । আলোচনা করি । নবী (সা.) 

নি নিয়ে, তার আদর্শ নিয়ে, তাঁর দর্শন 
যর । 


শেষকথা 
যারা ঈদে মিলাদুন্নবি পালন করেন তাদের 
অনেকেরই উদ্দেশ্য নবী (সা.)-এর 
ভালোবাসা । কাজেই তাদেরকে দমন 
কখনোই । বরং, সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে, 
জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে কাছে টেনে নিতে 
হবে তাদের । নবী প্রেম তবেই ফুটে উঠবে 
মিন ৷ আল্লাহ আমাদের তাওফীক 
| 
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ফকীহ মিল্লাত আনলাম মুফতী আবদুর 
রহমান (রহ.): দীপ্তি যার কীর্তিমান 


হাফেজ মুহাম্মদ আবুল মঞ্জুর 


বড় বড় বৃক্ষরাজি যেমন তণ্ত রোদে ক্লান্ত 
শ্রান্ত পথিককে ছায়া দেয়,তেমনি জীবনের 


আল্লামা নুরুল ইসলাম জদীদ, আল্লামা 
শাহ মুহাম্মদ আইয়ুব রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখ 


দীর্ঘ যাত্রাপথে সংকটাপন্ন মানব জাতির 
বিস্তৃত করেন হক্কানী ওলামায়ে কেরাম । 
তাইতো মহানবী হযরত মুহাম্মদ স. 


অবিসংবাদিত অভিভাবকদের হারিয়েছি । 


বর্ধীয়ান এই আলিমে দীনের ইন্তিকাল 
সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে দেশ- 
বিদেশে আলিম-ওলামা, দীনী শিক্ষার্থীসহ 


যাদের শূন্যতা কখনো পুরন হওয়ার নয় । 
এ অবস্থায়ও যে কয়েকজন প্রতিভাধর 
আলিমে দীন নিজেদের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, 


নবীগণের সুযোগ্য উত্তরসূরী ওলামায়ে 
কেরামের ইন্তিকালকে এক একটি জগতের 
মৃত্যুর সাথে তুলনা করেছেন । আমরা 


তাকওয়ার গুণাবলি, অদম্য ঈমানী স্পৃহা 
ও বুদ্ধিদীপ্ততা দিয়ে ঈমানী-ইসলাহী 


তাওহীদী জনগোষ্ঠীর মাঝে নেমে আসে 
শোকের ছায়া । সৃষ্টি হয় অভিভাবক 
হারানোর করুণ অনুভূতি । 

এমনকি প্রকৃতির মাঝেও বিরাজিত হয় 
শোকের আবহ । হুযুরের ইন্তিকালের রাতে 


তা*লীমের পাশাপাশি জাতিকে গুরুত্বপূর্ণ 


ক্রমান্বয়ে সেরকম ঈমানদীপ্ত ওলামায়ে 
কেরাম ও জাতীয় মুরবিবদের হারাচ্ছি। 

গত একযুগের মধ্যে আমরা জাতীয় খতীব 
আল্লামা উবাইদুল হক, আল্লামা ইসহাক 
গাজী, আল্লামা আলী আহমদ বোয়ালভী, 
আল্লামা ইসহাক ছদর সাহেব হুযুর, 
আল্লামা নুরুল ইসলাম কদীম, আল্লামা 
মুফতী আহমদুল হক, আল্লামা জমীর 
উদ্দীন নানুপুরী, আল্লামা হারুন 
ইসলামাবাদী, আল্লামা আমীনুল ইসলাম, 
শায়খুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক, 
সাইয়েদ মুহাম্মদ ফজলুল করীম (পীর 
সাহেব চরমোনাই), জাতীয় সিপাহসালার 
আল্লামা মুফতী ফজলুল হক আমীনী, 


গুড়িগুড়ি বৃষ্টিপাত, জানাযার দিনের 


দিক-নির্দেশনা দান করে আসছিলেন 


মেঘাচ্ছন আকাশ তা-ই প্রমাণ করে। 


তাদের মধ্যে ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা 


মরহুম হুযুরকে শেষ বারের মতো এক 


মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) অন্যতম | 
যিনি অসংখ্য ওলামায়ে কেরামের উস্তায, 
ঢাকা ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারসহ অনেক 


নজরে দেখার প্রবল আগ্রহে, জানাযায় 
শরীক হওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে ঢাকা 
অভিমুখে নেমে আসে হাজারো শোকার্ত 


দীনী ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের স্বগদ্রষ্টা ও 
তিষ্ঠাতা | বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ 


মানুষের স্রোত। রাজধানী ঢাকা যেন 
পরিণত হয়েছিল শোকের নগরীতে । 


যখন নানামুখী সমস্যায় জর্জরিত এমন 
ক্রান্তিকালে জাতীয় এ অভিভাবককেও 
আমরা হারালাম । তিনি গত ১০ নভেম্বর 
রাত ৭টা ৩০ মিনিটে আপন হাতে গড়া 
অমর কীর্তি ঢাকা বসুন্ধরা ইসলামিক 
রিসার্চ সেন্টারে ইন্তেকাল করেন । ইন্না 
লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন । 


শোকাহত হাজারো মানুষের গন্তব্য যেন 
কেবলই বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ 
সেন্টার । লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠে 
পুরো বসুন্ধরা এলাকা । 

জানাযার ঘোষণা দেওয়া হলেও পরে 
জনস্রোতে জায়গা সঙ্কুলান না হওয়ার 


ডিসেম্বর'১৫ বল্ল আত্তার্তহীদ ২৮ 
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আশঙ্কায় বসুন্ধরা কনভেনশন সেন্টার ৫- 
এর সামনে স্থান নির্ধারিত হয় । যথারীতি 
১১ নভেম্বর (বুধবার) সকাল ১০টা ১০ 
মিনিটে হুযুরের বড় ছেলে মাওলানা মুফতী 
জানাযা বিশাল জনসমুদ্রে রূপ নেয় 
জানাযার পূর্বে আলোচনা করেন, জমিয়তে 
উলামায়ে ইসলামের মহাসচিব আল্লামা 
মুফতী নুর হোসাইন কাসেমী, যাত্রাবাড়ী 
মাদরাসার মহাপরিচালক আল্লামা মুফতী 
মাহমুদুল হাসান, সাবেক মন্ত্রী মুফতী 
ওয়াকাস, ইসলামী এঁক্যজোটের 
চেয়ারম্যান মাওলানা আবদুল লতিফ 
নেজামী, নেজামে ইসলাম পার্টির সভাপতি 
আযাডভোকেট মাওলানা আবদুর রকিব, 
আল্লামা জুনাইদ আল-হাবীব, মুফতী 
আমিনী (রহ.)-এর ছেলে মাওলানা আবুল 
হাসানাত আমীনী, ঢাকা শায়খ যাকারিয়া 
(রহ.) ইসলামিক সেন্টারের পরিচালক 
আল্লামা মুফতী মিজানুর রহমান সাঈদ 
প্রমুখ । বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
আলোচনায় অংশ নেন, ঢাকা উত্তর সিটি 
কর্পোরেশন এর মেয়র আনিসুল হক, 
বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান আহমদ 
আকবর সোবহান । এছাড়াও জানাযার 
নামাযে উপস্থিত ছিলেন, আল-জামিয়া 
আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বুখারী, 
জামিয়া আহলিয়া মঈনুল ইসলাম 
হাটহাজারির মুহাদ্দিস আল্লামা জুনাইদ 
বাবুনগরী, বাবুনগর মাদরাসার পরিচালক 
আল্লামা মুহিববুল্লাহ বাবুনগরী, ইসলামী 
আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে 
আমীর মাওলানা মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মদ 
ফয়জুল করীমসহ বরেণ্য ওলামা- 
মাশায়েখ, রাজনীতিবিদ, জনপ্রতিনিধি ও 
বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ | জানাযাশেষে 
বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় নির্মাণাধীন 
দেশের বৃহত্তম মসজিদের পাশে নতুন 
কবরস্থানে মরহুমকে দাফন করা হয় । 

প্রথিতযশা আলিমে দীন ও ইসলামি আইন 


বিশেষজ্ঞ ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী 


প্রচেষ্টার ফসল । তিনি এ প্রতিষ্ঠানের 


আবদুর রহমান (রহ.) চট্টগ্রাম জেলার 
ফটিকছড়ি থানার ইমামনগর গ্রামে এক 
সন্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্যগ্রহণ করেন । 


আমৃত্যু পরিচালক ছিলেন । 
সুদীর্ঘ ৬ বছর দাওয়াতী মেহনত শেষে 
১৯৬৮ সালে জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়ায় 


বাবার নাম চান মিয়া । ছাত্র জীবনে মুফতী 


প্রত্যাবর্তন করেন ৷ এখানে তিনি ১৯৮৯ 


আবদুর রহমান (রহ.) নাজিরহাট বড় 


পর্যন্ত বহুমুখী খেদমত আনজাম দেন । 


মাদরাসা ও জামিয়া আহলিয়া মঈনুল 
ইসলাম হাটহাজারীতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক 
ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের পড়া-লেখা 
সমাপ্ত করেন । অতপর বিশ্বনন্দিত দীনী 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান দারুল উলুম দেওবন্দে 
উচ্চতর স্তরে কৃতিত্বের সাথে পড়া-লেখা 
করে ১৯৫০ সালে দাওরা হাদীস পাশ 
করেন । দারুল উলুম দেওবন্দের ইফতা 


তিনি একাধারে জামেয়ার প্রধান মুফতী, 
সহকারী মহাপরিচালক ও শিক্ষা বিভাগীয় 
পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। 
পাশাপাশি হাদীসের সর্বোচ্চ কিতাব সহীহ 
আল-বুখারী শরীফের পাঠদান করেন । এ 
সময় তিনি দেশব্যাপী ১০০ সদস্য বিশিষ্ট 
ইফতা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন । 
১৯৯১ সালে তিনি রাজধানী ঢাকার 


বিভাগ থেকে ফিকাহশাস্ত্রেত গভীর 
ব্যুৎপত্তি অর্জনপূর্বক মুফতী হিসেবে 


গুরুত্পূর্ণ স্থান বসুন্ধরায় গড়ে তুলেন 
ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার (মারকাযুল 


সনদপ্রাপ্ত হন । বিশ্ববিখ্যাত এই ইসলামি 
শিক্ষা কেন্দ্রে ইফতা বিভাগ থেকে 


ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ) নামের 
উচ্চতর দীনী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান । এটি এখন 


ডিগ্রিপ্রাপ্ত মুফতীগণের মধ্যে তিনি 


দেশ-বিদেশে ব্যাপকভাবে সমাদৃত | এ 


অন্যতম | যুগ-জিজ্ঞাসার শরয়ী সমাধান 
প্রদানে হুযুরের প্রাজ্ঞতা সব মহলে 
ংসিত ও সমাদৃত । 


দীনী ইদারাকে কেন্দ্র করে একটি 
দৃষ্টিনন্দন জামে মসজিদও তিনি প্রতিষ্ঠা 
করেন । ২০০৪ সালে বসুন্ধরা রিভারভিউ 


কুতবে জামান আল্লামা মুফতী আজিজুল 
হক (রহ.) এর আহবানে আল-জামিয়া 


প্রকল্পে জামিয়াতুল আবরার নামে আরও 
একটি ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের 


ইসলামিয়া পটিয়ায় অধ্যাপনার মধ্য দিয়ে 
তিনি কর্মজীবনের সুচনা করেন এবং দীনী 


গোড়াপত্তন করেন । এ ছাড়াও চট্টগ্রাম 


শিক্ষা বিস্তারের খেদমতে নিবেদিত হন । 
এই সময় তিনি দরস-তাদরীসের 


দেশের প্রত্যন্ত জনপদে হুযুরের পরিচালিত 
ও প্রতিষ্ঠিত বহু দীনী ও সামাজিক 


পাশাপাশি নির্বাহী শিক্ষাপরিচালকের 


প্রতিষ্ঠান অমর কীর্তি হিসেবে দীপ্তিমান 


দায়িত্বও পালন করেন । ১৯৬২ সালে 
তিনি ইসলামি শিক্ষা বিস্তার ও ঈমানী 


হয়ে আছে । তিনি এ দেশের কওমি ধারার 
অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক, প্রধান 


দাওয়াতের মহান লক্ষ্যে মুফতী আজিজুল 


পরিচালক ও শাখুল হাদীস হিসেবে 


হক রহ.)-এর পরামর্শে উত্তর বঙ্গে গমন 
করেন । সেখানে তিনি ওয়ায-নসিহত, 
আদর্শিক গুণাবলি ও গভীর প্রজ্ঞা দিয়ে 


অবদান রেখে গেছেন । হুযুরের হাতেগড়া 
হাজারো আলিম-ওলামা দেশ-বিদেশে 


ইসলামি শিক্ষা ও নৈতিকতার জাগরণ 
ঘটাতে সক্ষম হন । ফলে বহু মসজিদ- 
মাদরাসা মক্তব ও হেফযখানার 


ইসলাম ও জাতির খেদমতে নিবেদিত 
আছেন । 
বিশিষ্ট এ আলিমে দীনের সাংগঠনিক 


গোড়াপত্তন করে নবদিগন্ত উন্মোচন 


দক্ষতাও প্রশংসনীয় । তিনি দেশের ১৮টি 


করেন । বগুড়া জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 


উত্তরাঞ্চলীয় জেলার সহস্বাধিক দীনী শিক্ষা 


আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া কাসিমুল 


প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত তানযীমুল মাদারিস 


উলুমের (জামিল মাদরাসা) অগ্রযাত্রা 
ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর নিষ্ঠাপূর্ণ 


আদ-দিনিয়ার সভাপতি এবং বাংলাদেশ 
কওমি মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ফেডারশনের 


আত্তার্তহীদ ২৯ 
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চেয়ারম্যান ছিলেন। বর্ণাট্য জীবনের 


ভূমিকা অগ্রগণ্য । এ বিষয়ে তিনি দীনী 


অধিকারী আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান 


সেমিনার ংলাদেশের ওলামায়ে 


শিক্ষার্থীদের এবং ওলামায়ে কেরামের 


(রহ.) আধ্যাত্মিকতার বিভিন্ন মনযিল 
অতিক্রম করে হাকীমুল উম্মত আল্লামা 
আশরাফ আলি থানভী (রহ.)-এর বিশেষ 
খলীফা মুহিউসসুন্নাহ আল্লামা শাহ 
আবরারুল হক হারদুয়ী (রহ.)-এর 
খিলাফত লাভে ধন্য হন | আধ্যাত্মিকতার 
চর্চা ও সুন্নাতে নববী (সা.) অনুসরণের 
ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আকাবিরে দেওবন্দ 
তথা পূর্বসূরি ওলামায়ে কেরামের বাস্তব 
প্রতিচ্ছবি । 

আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান রেহ.) 
জীবন সায়াহৃকাল পর্যন্ত দেশ-বিদেশের 
বিভিন্ন জনপদে বিচরণ করে দীনী তা'লীম 
ও আত্মশুদ্ধির মহান খেদমত আনজাম 
দিয়েছেন | বিশেষত আন্তর্জাতিক ইসলামী 
সম্মেলন সংস্থা বাংলাদেশের ব্যানারে 
দেশব্যাপী ইসলামী সম্মেলন আয়োজনের 
মাধ্যমে জনসাধারনের মাঝে ঈমানী ও 
নৈতিক আবহ তৈরিতে হুযুরের অনন্য 
অবদান অনস্বীকার্য । শায়খুল আরব ওয়াল 
আযম আল্লামা হাজী মুহাম্মদ ইউনুস 
(রহ.)-এর সুযোগ্য অভিভাকত্বে প্রতিষ্ঠিত 
ইসলামী সম্মেলন সংস্থাকে সাংগঠনিক 


প্রতি অধিক তাকিদারোপ করতেন । 

জাতির অভিভাবকতুল্য আলিমে দীন 
আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান (রহ.) 
সুদভিত্তিক অর্থনীতির বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী 
অবস্থানে ছিলেন । মুসলিম উম্মাহকে 
সুদভিত্তিক অর্থনীতি থেকে রক্ষা করা এবং 


কেরামদের বহুদূর এগিয়ে দেয়। এ 
বিষয়ে তাদের উৎসাহও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি 
পায় । এভাবে তিনি ইসলামী অর্থনীতি ও 
ব্যাংকিং ধারার বিকাশে অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত 
স্থাপনে সক্ষম হন । এজন্য তিনি সেন্ট্রাল 
শরীয়া বোর্ড ইসলামী ব্যাংকিং আ্যাওয়ার্ড 
প্রাপ্ত হন। 


ইসলামী শরিয়া ভিত্তিক অর্থনীতিকে সহজ 


দীনের বহুমুখী জ্ঞানসমৃদ্ধ বরেণ্য এ 


থেকে সহজ উপায়ে পরিচালনা করার 


আলিমে দীন দরস-তাদরীস ও আত্মশুদ্ধির 


মানসে বিভিন্ন কর্মপন্থা তিনি আপন 


সুমহান খেদমতের সাথে সাথে গুরুত্বপূর্ণ 


গবেষণা থেকে উপস্থাপন করেন। এ 
দেশে ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ব্যার্কিং 


বিষয়ে কিতাবাদি রচনায়ও নিবিষ্ট ছিলেন । 
হুযুরের রচিত কিতাবসমূহের মধ্যে আল- 


ধারার বিকাশে যারা ভূমিকা রেখেছেন 


ই"তিদাল ফী রুয়াতিল হিলাল, দাওয়াতুন 


তিনি তাদের মধ্যে অনন্য । ইসলামী 


নযর ফী তাকদীরিল মহর, ই"তিকাফে 


অর্থনীতির উপর হৃযুরের গবেষণালব্ধ 


চেহেল রোজ, রা*সুল ইখাতিলাফ আন 


কর্মপন্থা ও সিদ্ধান্ত ইসলামি অর্থনীতি ও 
ব্যাথকিং ব্যবস্থা পরিচালনার প্রাতিষ্ঠানিক 
দিক উন্মোচন করেছে। তিনি ইসলামী 


আহকামিল ইতিকাফ, রাহনুমায়ে হজ্জাজ 
ও মক্কা-মদীনার পথে উল্লেখযোগ্য । 
সমাজহিতৈষী ও সংস্কারক আল্লামা মুফতী 


ব্যাংক বাংলাদেশের শরীয়া কাউন্সিলের 
প্রথম মনোনীত সদস্য । এছাড়াও তিনি 


আবদুর রহমান (রহ.) সমাজ কর্মেও 
এগিয়ে ছিলেন । ফকীহুল মিল্লাত 


আমৃত্য আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের 


ফাউন্ডেশন নামে একটি সেবামূলক সংস্থার 


শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন । 


মাধ্যমে তিনি অনেক সামাজিক ও 


২০০৮ সালে তিনি শাহজালাল ইসলামী 


সেবাধর্মী উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছেন । এ 


ব্যাংকের শরীয়া বোর্ডের চেয়ারম্যান 


সংস্থার মাধ্যমে দেশের গরীব মিসকিন ও 


কাঠামোয় পরিচালনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে 
প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল হিসেবে 


মনোনীত হন । দীর্ঘদিন যাবৎ সেন্ট্রাল 


এতিম ছাত্রদের সহযোগিতার ধারাও তিনি 


শরীয়া বোর্ড ইসলামী ব্যাংকসের ভাইস 


চালু করে গেছেন। এ ফাউন্ডেশনের 


তিনি সুনিপৃণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন । 
আজ এ ইসলামী সম্মেলন সংস্থা ও 


চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। 
ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং বিষয়টি 


ব্যবস্থাপনায় প্রতি মাসে জাতিকে শরয়ী 
নির্দেশনা পৌছানোর নিমিত্তে মাসিক 


সম্মেলনের প্রভাব দেশের সীমানা পেরিয়ে 


এদেশে বহুল চর্চার জন্য তিনি সেন্টার ফর 


আল-আবরার নামে একটি দাওয়াত ও 


বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে । তিনি পরবর্তী 
সময়ে ইসলামী সম্মেন সং 
ংলাদেশের চেয়ারম্যান মনোনীত হন । 


ইসলামিক ইকুনোমিক্স বাংলাদেশ নামে 


আত্মশুদ্ধিমূলক সাময়িকীও প্রকাশিত হয়ে 


স্বতন্ত্র একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন এবং 
নিজ প্রতিষ্ঠিত ইসলামিক রিসার্চ সেন্টারে 


আমৃত্য তিনি এ দায়িত্ব যথাযথভাবে 
পালন করেন । 


তিনিই সর্বপ্রথম ২০০২ সালে ইসলামী 


আসছে । এটি হুযুরের অনবদ্য এক 
অবদান । যা যুগ থেকে যুগান্তরে প্রো্জল 
হয়ে থাকবে । 


অর্থনীতি ও ইসলামী ব্যাকিং বিভাগ চালু 


সুন্নাতে নববীর নিশান বরদার ফকীহুল 
মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর রহমান 


করেন । বিভাগটি তখন থেকেই ইসলামী 
ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বিষয়য়ে ব্যাপক 


পারিবারিক জীবনে দুই ছেলে ও এক 
মেয়ের বাবা ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা 
মুফতী আবদুর রহমান পিতা হিসেবেও 


(রহ.) ছিলেন শিরক-বিদআত, কুসংস্কার, 
অপসংস্কৃতি, সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদসহ সব 


খেদমত আনজাম দিয়ে আসছে । ইসলামি 


সফল । তার দু'ছেলে (মুফতী আরশাদ 


ব্যাংকিং ও অর্থনীতিকে এদেশের আলিম- 


বাতিল তৎপরতার বিরুদ্ধে অত্যন্ত 


ওলামা ও মাদরাসা শিক্ষার্থীদের মধ্যে 


রহমানী ও মুফতী শাহেদ রহমানী) দীনী 
শিক্ষার উচ্চতর ডিগ্রিধারী | 


সোচ্চার ও সচেতন । তিনি সব বাতিল 
মতাদর্শ ও বহুমুখী ফিতনার বুদ্ধিবৃত্তিক 
মুকাবিলায় নির্ভীকচিত্তে এগিয়ে আসতেন । 
শিরক-বিদআত নির্মল করে তাওহীদী 
চেতনার উজ্জীবন এবং সুন্নাত মোতাবেক 
প্রাত্যহিক জীবনধারা পরিচালনার জন্য 
মুসলমানদের অনুপ্রাণিত করতে হুযুরের 


বিস্তৃতির জন্য বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক 


এভাবে জীবনের পরতে পরতে তিনি 


সেমিনারেরও আয়োজন করেন তিনি । 


সাফল্যমন্তিত হয়েছেন, দুর্গম গ্রামে জন্ম 


হুযুরের উদ্যোগে ২০০২ ও ২০০৬ সালে 


লাভ করেও তিনি দেশ-বিদেশে খ্যাতির 
উচ্চ শিখরে আরোহিত হয়েছেন । এই 


ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে দুটি 
পক্ষকালব্যাপী আন্তর্জাতিক কর্মশালা ও 
সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালা ও 


বর্ষীয়ান আলিমে দীনকে অনেক বার কাছ 
থেকে দেখার সুযোগ হয়েছে । আমি যখন 
রামু জামিয়াতুল উলুম মাদরাসার ছাত্র 


ডিসেম্বর'১৫ ল্য আত্তার্তহীদ ৩০ 


ম।হ।জী।ব।ন 


তখন একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে 
হুযুর এসেছিলেন । সেবারই প্রথম 
দেখেছিলাম হুযুরকে । এরপর থেকে 
বিভিন্ন দীনী জলসা, বিশেষত আন্তর্জাতিক 
ইসলামী মহাসম্মেলনে হুযুরের জ্ঞানগর্ব 
রুহানী বয়ান শোনার সুযোগ হয়। 
ফলশ্রুতিতে ক্রমান্বয়ে উনাকে উপলব্ধি 
করতে ও জানতে শুরু করি । আমার ছাত্র 
জীবনের স্মৃতিবিজড়িত ও বর্তমান কর্মস্থল 
এতিহ্যবাহী রাজারকুল আযীযুল উলুম 
মাদরাসার পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় প্রায় প্রতি 
বছর তিনি মাদরাসার শুরায় ও বার্ষিক 
মাহফিলে আসতেন । এতে করে হুযুরকে 
জানার পরিধি আরো বিস্তৃত হয়। সেই 
সাথে আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় উতস্তায, 
মাদরাসার নির্বাহী পরিচালক মাওলানা 
মুহসিন শরীফ মুফতী সাহেব হুযুরের 
ঘনিষ্ঠ ছাত্র ও আস্থাভাজন হওয়াতে তার 
মাধ্যমে হুযুর সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক 
বিষয় জানার সুযোগ হয়েছে । যতটুকু 
দেখেছি, জেনেছি, তাতে আমরা অনুভব 
করেছি হুযুর ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্ববান, 
উন্নত রুচিশীল, স্বাতন্ত্রবোধ সম্পন্ন, প্রখর 
স্মৃতিশক্তি ও তেজোদীপ্ত বাকশক্তির 
অধিকারী | সাংগঠিনক প্রজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ 
দক্ষতা, গভীর চিন্তাশীলতা, অতিথি 
পরায়ণতা, সত্য উচ্চারণে নিভীকতা, 
অসত্যের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদী, 
ন্যায়ের পথে দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণাবলি 
হুযুরের জীবনের বাঁকেবাকে লক্ষণীয় | 
কীর্তিমান এই ইসলামি ব্যক্তিত্ব আজ 
আমাদের মাঝে নেই । ৯৬ বছর বয়সে 
তিনি মহান আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে 
চির বিদায় নেন । হুযুরের ইন্তিকালে জাতি 
হারালো ইলমে নববীর এক উজ্জ্বল 
জ্যোতিষ্ক, যোগ্য পথ প্রদর্শক ও রূহানী 
অভিভাবক । আমরা মহান আল্লাহর 
দরবারে মুফতী সাহেব হুযুর (রহ.) এর 
দরজাত বুলন্দি কামনা করি । আমীন | 


তথ্যসূত্রঃ ১১ ও ১২ নভেম্বর দৈনিক কালের 
কণ্ঠ, দৈনিক ইনকিলাব ও বিডিনিউজ.কমে 
প্রকাশিত হুযুরের ইন্তিকাল সংবাদ । (মুফতী) 
মুহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ রচিত অলিয়ে কামিল 
ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর 
বিদেশ, ৫ সেপ্টেম্বর ২০০৫ 


আত-তাওহীদে লেখার নিয়মাবলি 


প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয় । কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এঁতিহ্য, সাহিত্য-সংস্কৃতি, আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, পরিবেশ 
উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও আন্তর্জাতিক 
সমস্যা, মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি সংবলিত লেখা 
অগ্রাধিকার পাবে । 

* লেখা /$-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে । কোন 
ক্ষেত্রে /২-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

*আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ জরুরি । 
ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয় । অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / মুলগ্রন্থের 
ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে । কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে । 

লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে | যেমন-_ আন-নাসায়ী, 
আস-স্বনাহুল কৃবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. ₹ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭ । ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক | 

লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্যয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 

লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে সীমিত রাখতে হবে । 

লেখা একই সময়ে একাধিক পত্রিকায় পাঠানো নৈতিকতা ও সৌজন্য 
পরিপন্থি । 

গগ্রন্থ সমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্িষ্ গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 


দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা আত-তাওহীদে ছাপা হয় না । 
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পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় 
পরিধান সম্পর্কে শরীয়তের নির্দেশনা 


মূল: মাওলানা ইমদাদুল হক বখতিয়ার কাসেমী 
অনুবাদ: খন্দকার মুহাম্মদ হামিদুন্নাহ 


জীবনবিধান যাতে 
মানবজীবনের পরিপূর্ণ 
পথনির্দেশে দেয়া আছে। 
ইবাদত-বন্দেগি, ব্যবসা- 


নেই। ইসলাম যেভাবে 
জীবনযাপন, পানাহার প্রভৃতি 
সম্বন্ধে তি পেশ 


করেছে, একইভাবে কাপড় পরিধান ও 
পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে ইসলামের 
সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে । মহানবী হযরত 
সুহাম্মদ (সা.) অমুসলিমদের সঙ্গে 
সাদৃশ্যপূর্ণ পোশাক বর্জনের পাশাপাশি 
অন্তরে অহমিকা জাগ্রত হবার আশঙ্কা 
রয়েছে এমন লেবাসও পরিহার করতে 
তিনি কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছেন । এ 
প্রসঙ্গে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কয়েকটি 
হাদীস উদ্ধৃত করছি, নবীযুগের 
আরবসমাজে অহঙ্কারী লোকেরা পরিধেয় 
বসনের নিচের অংশ মাটিতে গড়াগড়ি খায় 
এমন পোশাক ফ্যাশন হিসেবে ব্যবহার 
করতো । ফ্যাশনের নামে একই ধরনের 
অপচয় পাগড়ি, জামা প্রভৃতি সবকিছুতে 
করা হতো। এর উদ্দেশ্য থাকতো বড়াই 
জাহির করা । রাসুলুল্লাহ (সা.) কঠোর 
ভাষায় এর নিন্দীবাদ ও বারণ করেছেন । 
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“হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রোযি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, ইযার 
(পায়জামা, লুঙ্গি, প্যান্ট জাতীয় পোশাক) 
পায়ের গোছার অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা হবে; 
তবে আরও কিছুটা লম্বা হয়ে গোড়ালীর 
উপরে থাকলেও অসুবিধা নেই । কিন্তু এর 
নীচে গেল তা জাহান্নামের আগুনে 
জ্বলবে ।' একথা রাসুল তিনবার বলেছেন । 
আরও বলেছেন, “যেসব ব্যক্তি অহঙ্কার 
প্রকাশ করতে লম্ষিত ও ঝুলানো কাপড় 
তাদের দিকে তাকাবেন না ।”২ 


(6401 5 0 কর হে ১ ডি 

(822 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর রাসুল (সা.) 
বলেন, “যে ব্যক্তি অহমিকার প্রকাশ করতে 


উপর্যুক্ত হাদীসে কৃত্রিম আভিজাত্য 
প্রকাশক ও অহঙ্কারীসুলভ পোশাক 
পরিধানের ব্যাপারে কঠোর হুশিয়ারী 
সময়ে আল্লাহর রহমত ও করুণা যখন 


করার জন্য লম্বিত ও ঝুলানো কাপড় 
তাদের তাকাবেন না ।”১ 


মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজনীয় এবং 


হবে । এরূপ দুর্ভাগ্য থেকে 
আল্লাহ সকলকে হেফাযত 
করুন! হযরত আবু সাঈদ 
আল-খুদরী (রাযি.)-এর 
হাদীস থেকে প্রতিভাত হয় 
যে, পায়ের গোছার অর্ধেক 
পর্যন্ত নামে কিন্তু গোড়ালীর 
ওপরে থাকে এমন পোশাক 
উত্তম ও রাসুলের আদর্শের 
; সঙ্গে অধিকতর সাজুয্যপূর্ণ । 
এর চাইতে লম্বা পোশাক হারাম । 

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, 
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“যে ব্যক্তিকে অহঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
ঝুলিয়ে কাপড় পরে আল্লাহ কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টিতে 
তাকাবেন না।' একথার পরি 
হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাযি.) 
বললেন, হে আল্লাহর রাসুল (সো.)! আমি 
অহঙ্কার প্রকাশের মনোভাব পোষণ করি 
না, তবে আমার কাপড় অনেক সময় টিলে 
হয়ে নিচের দিকে গলে পড়ে! রাসুলুল্লাহ 
(সা.) বললেন, “তুমি পোশাকের বাহাদুরী- 
দেখানো অহঙ্কারী লোকদের মতো 
নও 1৮৩ 


হযরত আবু বকর (রাযি.)-এর 
পোশাক সম্পর্কিত হাদীসের ব্যাখ্যা 

হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযি.) হালকা- 
পাতলা গড়নের লোক ছিলেন | যে কারণে 


শেষ ভরসা হবে তখন তারা পরম 
আকাজ্ফিত রহমতের দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত 


কোনও কোনও সময় দ্রুত হাটতে গিয়ে 
তার পরনে কাপড় নিচের দিকে নেমে 
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যেতো; বেখেয়ালে কখনও পায়ের 
গোড়ালির নিচেও নামতো কিন্তু পরক্ষণে 


হযরত আবু হুরায়রা (রোঘি.) থেকে 


পরিধান করবে আল্লাহর পক্ষ থেকে জন্য 


বর্ণিত, এক ব্যক্তি গোড়ালির নিচ অবধি 


জান্নাত হালাল নয়; জাহান্নাম হারাম 


তিনি সচকিত হয়ে কাপড় উঠিয়ে নিতেন । 
এটি হাদীসে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ আছে । 
এরূপ ক্ষেত্রে যেকেউ রাসুলের সতর্কবাণীর 
আওতাভুক্ত নয়-ব্যাপারটি _ খুবই 
সহজবোধ্য । তবে এখানে লক্ষ্যণীয় যে, 
সাধারণ মানুষ ও উম্মতের অন্যান্য 
প্রজন্মের সঙ্গে সাহাবায়ে কেরামের বড় 
একটি তফাৎ হলো, রাসুলের সামান্যতম 
কোনও নির্দেশনার স্পেষ্ট কিংবা 
ইঙ্গিতপূর্ণ) ব্যত্যয়ও তারা হালকাভাবে 
নিতেন না। এরও একটি বিহিত করতে 
তাদের মধ্যে ব্যাকুলতা লক্ষ করা যেতো । 
নিম্নে বর্ণিত একটি ঘটনা এর অনন্য 
উদাহরণ । একবার এক সাহাবী দৌড়াতে 
দৌড়াতে হন্তদন্ত হয়ে রাসুলের কাছে 
আসছিলেন | হযরত আবু বকর (রাযি.) 
তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এভাবে দৌড়ে 
কোথায় যাচ্ছো? তিনি জবাব দিলেন, 
আমাকে ছাড়ুন! আমি মুনাফিক হয়ে 
গেছি । কারণ রাসুলের সামনে থাকলে 


কাপড় ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল; রাসুল 
(সা.) তাকে বললেন, “যাও! পুনর্বার অযু 
করে এসো । লোকটি আবার অযু করে 
এলো । এবারও রাসুল বললেন, “আবার 
যাও পুনরায় অযু করে এসো । তখন এক 
ব্যক্তি রাসুল (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলেন, 
আপনি তাকে আবারও অজু করতে বলার 
কারণ কী? রাসুল জবাব দিলেন, “সে 
পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে 
কাপড় পরে নামায পড়ছিল । যে ব্যক্তি 
গোড়ালির নিচ পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে নামায 
আদায় করে আল্লাহ তার নামায কবুল 
করেন না|” 


বিশেষজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম হাদীসটির 
ব্যাখ্যায় কয়েকটি মত পেশ করেন, 


নয় 1৮" 


অর্থাৎ সে জান্নাতে যাবে না জাহান্নামে 
যাবে সে বিষয়ে আল্লাহর কিছু যায় আসে 
না। বিশেষজ্ঞ ভাষ্যকারগণ যদিও 
হাদীসটির নানামাত্রিক মন্তব্যধর্মী ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন কিন্তু হাদীসের মূল্য বক্তব্য বেশ 
খজু, ধারালো ও কঠোর । এরূপ লোকের 
পরিণতি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা- 
ভাবনার অভিমুখটি হলো আল্লাহ তার 
নামায কবুল করবেন না; তাকে জান্নাতে 
দেওয়া ও জাহান্নাম থেকে বাচানোর 
কোনও রকম প্রতিশ্রতি ও আশ্বীসবাণী 
আল্লাহর পক্ষ থেকে নেই। তাহলে 
লোকটি জাহান্নামী! 

অহঙ্কার বশত না হলে কি বৈধ হবে? খুবই 


১. রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে দ্বিতীয়বার 
অযুর করতে বলার রহস্য হলো, এ 


লঙ্জা আর পরিতাপের বিষয় হলো, কিছু 
ধর্মতত্বে শিক্ষিত ব্যক্তিও এরূপ গুনাহে 


সময়ের মধ্যে সে যেন চিন্তা করার 


লিপ্ত রয়েছেন । তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 


সুযোগ পায় এবং কাপড় পরিধানের 


হলো তারা “অহঙ্কার প্রকাশের উদ্বেশ্যে? 


আমার যে অবস্থা থাকে স্ত্রী-সন্তানদের 
কাছে গেলে সে অবস্থা আর থাকে না। 
আর দু'রকম অবস্থা তো মুনাফিকের 
লক্ষণ | 

হযরত আবু বকরের ইযার (পায়জামা- 
লুঙ্গি জাতীয় পরিধেয় বসন) এর অবস্থা 
ছিল অনুরূপ | তিনি কখনও ইচ্ছে করে 
গোড়ালির নিচের নেমে পড়ে মতো ইযার- 
তহবন্দ প্রভৃতি পরতেন না। এটাই 
সাহাবায়ে কেরামের ধর্মচিন্তা, আল্লাহর 
হুকুম মান্যতা ও রাসুলের আদর্শ 
অনুসরণের নমুনা । তারা নিজেদের 
কাজকর্মের সঙ্গে রাসুলের আদর্শের প্রচ্ছন 
বৈপরিত্যকেও প্রশ্রয় দিতেন না। এরূপ 
কাজ থেকেও সযত্ে বিরত থাকতেন । 


নামাযে কাপড় ঝুলিয়ে 

পরিধান সম্পর্কে হাদীস 
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ংগতির ব্যাপারে সজাগ হতে 
পারে । উপরন্ত ফিরে এসে পরিপূর্ণ ও 
যথাযথভাবে যেন নামায আদায় করে । 
২.লম্বা করে কাপড় (4)! ০০) পরার 
ফলে যে গুনাহ হয়ে গেছে অজু করার 
মাধ্যমে তা মাফ হয়ে যাওয়া । 
৩.শাস্তি হিসেবে ও সাবধান করার 
উদ্দেশ্যে এমনটি করা হয়েছিল । 
৪.হাদীসে নামা কবুল না হওয়া, 
কথাটির উদ্দেশ্যে পরিপূর্ণরূপে কবুল 
না হওয়া অর্থাৎ এরকম গোড়ালির 


বাক্যটিকে নিজেদের পক্ষে দলিল হিসেবে 
পেশ করতে প্রয়াস চালায় । আরেকটি 
শ্রেণী রয়েছেন যারা নিজের জীবনকে 
ইসলামের আদর্শে নয়; বরং ইসলামকে 
নিজেদের আদলে গড়তে চায় তাদের 
ব্যাপারে আফসোস হয় । আল্লাহ আমাদের 
উভয় শ্রেণীকে এ গুনাহ থেকে বিরত ও 
যুক্ত থাকার তাওফিক দান করুন । 


একটি প্রশ্রের নিষ্পত্তি! 
হাদীসে ॥£১৫৪) শব্দটির শর্ত রয়েছে; 


নিচ অবধি ঝুলিয়ে কাপড় পরিধানকারী 


কাজেই অহঙ্কার প্রকাশের উদ্দেশ্য না 


যদিও ফরযের দায়মুক্ত হবে কিন্তু 
আন্নাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবে 


থাকলে গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান 
জায়েয বলে বিবেচিত হবে? এর জবাব 


না। কাজেই ঝুলিয়ে কাপড় পরিধান 


হলো এটি আসলে প্রচলিত অর্থে “শর্ত” 


করার কারণে অযু ভেঙে যাওয়া সাব্যস্ত 
হয় না।ও 
এ প্রসঙ্গে আরেকটি হাদীস: 
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'হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঘি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহর 
রাসুল (সা.)-কে বলতে শুনেছি, 
'অহঙ্কারবশত যে ব্যক্তি নামাযে টাখনুর 
(পায়ের গোড়ালি) নিচে নামিয়ে কাপড় 


নয়; বরং তৎকালীন কাফেরদের অহঙ্কার 
প্রকাশের রীতি ও অবস্থা বুঝানোর জন্য 
বাক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে। তার প্রমাণ 
হলো, হোদায়বিয়ার সন্ধির ঘটনায় হযরত 
ওসমান ইবনে আফফান (রাযি.)-কে যখন 
কুরাইশ নেতৃবর্গের কাছে দূত হিসেবে 
প্রেরণ করা হয়েছিল, তখন ওরা হযরত 
ওসমানের কাপড় গোড়ালির উপরে দেখে 
বলেছিল, এটা তো নেতার বৈশিষ্ট্য নয়! 
তুমি কাপড় আরও নামিয়ে দাও | জবাবে 
তিনি বলেছিলেন, 
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ধ।র্ম।-|দ।র্শ।ন 
“এটা কখনও করা হবে না। কারণ এরূপ 


গোড়ালির নিচে কাপড় পরিধান করাটাই 


বহিঃপ্রকাশ । কাজেই তা সত্তেও তাতে 


পোশাক পরিধান করাই আমার প্রিয়নবীর 
আদর্শ 1৮ 


উল্লেখ্য, যেসব হাদীসে “অহঙ্কার 
প্রদর্শনকারী' শব্দটি রয়েছে সেখানে এর 
দ্বারা মুশরিকদের অহঙ্কারের বিষয়টি ব্যক্ত 


করা হয়েছে । অধিকন্তু অহঙ্কারের শর্ত 


উল্লেখ নেই এরূপ হাদীসও রয়েছে; যার 
আওতায় এ ধরনের পোশাক পরিধানকারী 
প্রত্যেকেই শামিল হয়ে যায়। কাজেই 
কোনও অবস্থাতেই গোড়ালির নিচ অবধি 
ঝুলিয়ে পোশাক পরিধান করা বৈধ নয় । 
প্রচলিত রীতি-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য 
রাখতে গিয়ে গোড়ালির নিচে কাপড় 
পরিধান কি বৈধ? 

আল্লাহর রাসুলের এমন কঠোর 
সাবধানবাণী উচ্চারণের পর কোনও 
কোনও অপারগতা ছাড়া কাজটি করার 
স্পর্ধা দেখানোর কোনও সুযোগ নেই । 


শরীয়তে নিন্দনীয় কাজ । কেউ এতে 
অহঙ্কার প্রদর্শনের ইচ্ছে নেই ইত্যাদি দাবি 
করুন বা না করুন। যেসব হাদীসে 
£১৫৪) (অহঙ্কার প্রদর্শনের ইচ্ছে 


পোষণকারী) শব্দটি রয়েছে; এর উদ্দেশ্যে 
এটা নয় যে, যারা অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য 
এরূপ পোশাক পরিধানকারীর জন্য শাস্তির 
সতর্কবার্তী রয়েছে আর যারা অহঙ্কার 
প্রদর্শনের ইচ্ছে না করে পরবে তাদের 
জন্য সতর্কতা নেই-বরং উদ্দেশ্য হলো, 
এরূপ পোশাক কেবল অহঙ্কারের কারণেই 
পরিধান করা হয় । অর্থাৎ যাদের ভেতর 
অহমিকাবোধ আছে তারাই কেবল এরূপ 
পোশাক পরে থাকে । এ প্রসঙ্গে ফতহুল 
বারী গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে হাজর আল- 
আসকালানী (েহ.) বলেন, 
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আর একজন দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তিও 
রাসুলের আদর্শের বিপরীতে প্রচলিত 
রীতি-রেওয়াজকে প্রাধান্য দিতে পারেন 
না। আল্লাহর রাসুল সারাজীবন নিজে এ 
কাজটি থেকে সযত্বে বিরত থেকেছেন, 


“কাপড় ঝুলানো হলে তা অবশ্যই মাটিতে 
হেচড়াবে আর আর মাটিতে কাপড়ের 
একটি অংশ এভাবে হেচড়ানো এটা স্রেফ 
অহঙ্কারের জন্য করা হয়; পরিধান করার 
ইচ্ছে থাকা না থাকা এ ক্ষেত্রে সমান | 


সাহাবাদেরকে বারণ করেছেন । সাহাবায়ে 
কেরাম যেহেতু উম্মতের মধ্যে 


অর্থাৎ কাপড় অতিরিক্ত লম্বা হলে তা মাটি 
অবধি ঝুলবেই । আর কাপড় মাটিতে 


প্রজন্ম । এরূপ কাপড় পরিধানে উদ্দেশ্য 
“অহঙ্কার প্রদর্শনের ইচ্ছে নেই' এমন দাবি 
কেবল তাদের জন্য শোভন হতো । 
সুতরাং অহঙ্কারবিহীন অবস্থায় এটা জায়েয 
হলে রাসুল সাহাবাদের জন্য এটার 
অনুমতি দিতেন! 
গোড়ালির নিচে নামিয়ে পোশাক পরা হয় 
কেবল অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্যে 
হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রোষি.) 
থেকে বর্ণিত, 
গ5 0 95 46 9531 4049 49) 
(81201 8 সুঝি 
রাসুলুল্লাহ সো.) বলেন, ঝুলিয়ে কাপড় 
পরিধান থেকে বিরত থাকো কারণ এটি 
অহঙ্কার প্রদর্শনের জন্য হয়ে থাকে । 
আল্লাহ অহঙ্কার পছন্দ করেন না ।” 
ব্যাখ্যা: সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্গত 
পরিশ্ুদ্ধতা পূর্ণমাত্রায় _ থাকা সত্বেও 
তাদেরকে পায়ের গোড়ালির নিচে কাপড় 


হেঁচড়ানোটা_ অহঙ্কারেরই বহিঃপ্রকাশ | 
পোশাক পরিধানকারীর তেমনটি ইচ্ছে 
থাক বা না থাক ।৯ 

মাটিতে কাপড় হেচড়ানো আদতেই 
হারাম । আলিমদের একটি বড় অংশের 
অভিমত হলো, অহঙ্কারের ইচ্ছে হোক বা 
না হোক কাপড় মাটিতে ঝুলিয়ে 
পরিধানমাত্রই হারাম । তারা অহঙ্কার 
থাকার কোনও শর্ত মানতে নারাজ | বরং 
এভাবে পোশাক পরিধান করার ব্যাপারে 


রাসুলের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করাকেই তারা 
এক ধরনের অহমিকা প্রদর্শন হিসেবে 
দেখেছেন ১২ 


শরীয়ত-অনুমোদিত_ ওযর বা অপরাগতা 
ছাড়া পায়ের গোড়ালির নিচ অবধি কাপড় 
ঝুলিয়ে নামায পড়লে তা মাকরূহ হবে । 

ইমাম আবু হানিফা (রহ.) ও ইমাম 
শাফেয়ী রেহ.)-এর মতে কাপড়ের প্রান্ত 
পায়ের গোড়ালির চাইতে লম্বা হওয়া 
হারাম | এ মাসআলায় বিশ্বনবী (সা.)- 


পরতে বারণ করেছেন। এর দ্বারা 
পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, 


এর হাদীস একেবারে পরিষ্কার যে, ঝুলিয়ে 
কাপড় পরিধান করা অহঙ্কারের 


অহঙ্কারের ইচ্ছে না থাকার দাবি স্রেফ 
আত্মপ্রতারণা ও শয়তানের কুমন্ত্রণা | এ 
রে পুরো আলোচনা, মহানবী (সা.)- 
র হাদীসসমূহ, মুহা্দিসগণের ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ ও ইসলামি আইনবিদদের ভাষ্য 
থেকে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে 
পায়ের গোড়ালির নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে 
পোশাক পরিধান করা ইসলামি শরীয়তের 
আলোকে হারাম বা নিষিদ্ধ। এরূপ 
পোশাক পরিধানকারী “অহঙ্কার নেই' মর্মে 
শত দাবি করলেও না । 
সূত্র: মাসিক দারুল উলূম দেওবন্দ, 
সেপ্টেম্বর ২০১৪ সংখ্যা 


১ আল-বুখারী, ত্রাস-সহীহ, দার তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৫, পৃ. ৬, 


২ ইবনে হিববান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. - ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ১২, পৃ. 
২৬৩, : ৫৪৪৭ 

২ আল-বুখারী, জাস-সহীহ, খ. ৭, পৃ. ১৪১, 
হাদীস: ৫৭৮৪ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১ ৪ঃপু, কা হাদীস: ১২ (২৭৫০) 


দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪২২ 
হি. ২০০২ খ্রি), খ. ২, পৃ. ৬৩৪ 

" আবু দাউদ, আাস-সনান, খ. ১, পৃ. ১৭২, 
হাদীস: ৬৩৭ 


রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব, খ. ৭, পৃ 
৩৮৬, হাদীস: ৩৬৮৫২ 


মা'রিফা, বয়রুত, লেবনান (১৩৭৯ হি. _ 
১৯৫৯ খ্রি), খ. ১০, পৃ. ২৬৪ 

১১ ইবনে হাজর আল-আসকলানী, প্রাজ্ঞ, খ. 
১০১পৃ- ২৬৪ 

২ বিস্তারিত: ইবনে হাজর আল-আসকলানী, 
গ্রাওজক্ঞ, খ. ১০ পৃ. ২৬৪ 

* মোল্লা আলী আল-কারী, মিরকাতল 
মাফাভীহ শরহ রিশকাতিল 'মাসাবীহ, খ. 
২, পৃ ৬৩৪ 
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ফতওয়া বিভাগ****০*১০০০০০০০৩ 


লঞ্চে জুমার নামায আদায় প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমরা অনেক সময় জুমাবার 
লঞ্চে করে বরিশীলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
হই । আমাদের সঙ্গে একই লঞ্চে একত্রে 
প্রায় দুই থেকে আড়াই হাজার লোক 
থাকে । আর আমরা শরীয়ত অনুযায়ী 
মুসাফির | লঞ্চের মধ্যেই আমাদের জুমার 
নামীযের সময় পার হয়ে যায় । এখন প্রশ্ন 
হলো, যাত্রাপথে লঞ্চের নির্ধারিত স্থানে 
আমরা সবাই একত্রে জুমার নামায 
জামাতে আদায় করতে পারব কিনা? 
বাধিত করবেন । 
মুহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ খান 


শরয়ী সমাধান 

হানাফী মাযহাব মতে জাহাজের মধ্যে 
জুমার নামায পড়া না জায়েয । কেননা 
জুমার নামায সহীহ হওয়ার সমস্ত শর্তাবলি 
এখানে বিদ্যমান নেই । বিধায় প্রশ্নালোকে 
লঞ্চের মধ্যে আপনারা একত্রে জুমার 
নামায পড়া শুদ্ধ হবে না। বরং জাহাযে 
জুমার পরিবর্তে যুহরের নামায পড়তে 
হবে। 


দুর্রুল মুখতার: ১/৫৩৬; ফতওয়ায়ে মুযাহিরুল 
উলুম: ১/১১৮; ফতওয়ায়ে কাষী খা: ১/৮৩ 


ইমামের পূর্বে সালাম ফেরানো প্রসঙ্গ 
সমস্যা: কোনো ব্যক্তি যদি শেষ বৈঠকে 


মাকরুহ হবে । কিন্তু কোনো প্রয়োজন 
বশত যদি এরূপ সালাম ফেরানো হয়, 
তাহলে মাকরহও হবে না। আর কোনো 
অবস্থাতেই সিজদায়ে সাহু দিতে হবে না । 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৬৯; জাওহারুন 

নায়রা: ১/৫৮; ফতওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ 

১/৭১; ফতওয়ায়ে শামী: ১/৪৯০ 


আত্মহত্যাকারীর জানাযা প্রসঙ্গ 

সমস্যা: কোনো ব্যক্তি যদি আত্মহত্যা 
করে, তাহলে তার জানাযার নামায পড়া 
যাবে কিনা? সহীহ মুসলিমে আছে, , 
উদ্ধত হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, তাদের 
জানাযার নামায পড়া যাবে না । এর সঠিক 
সমাধান কী? বিস্তারিত জানালে কৃতজ্ঞ 


থাকব । 
আবদুল্লাহ 


শরয়ী সমাধান 

আত্মহত্যাকারীদের উপরও অন্যান্য মৃত 
ব্যক্তির ন্যায় জানাযার নামায পড়া ফরযে 
কেফায়া । তবে সমাজের গণ্যমান্য লোক 
বিশেষ করে, নেতৃত্ব স্থানীয় ওলামা- 


জুমার খুতবা ও নামায প্রসঙ্গ 
সমস্যাঃ আমাদের দেশে সচরাচর দেখা 
যায় যে, জুমা বা ঈদের নামাযে খুতবা ও 
নামায একই ব্যক্তি পড়িয়ে থাকেন। 
আমার প্রশ্ন হলো, এক ব্যক্তি খুতবা পড়ে 
অপর ব্যক্তি নামায পড়ালে কোনো সমস্যা 
হবে কিনা? আশা করি, জানিয়ে বাধিত 
করবেন । 


মুহাম্মদ আবদুল করীম 


নারায়নগঞ্জ, ঢাকা 


শরয়ী সমাধান 
ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করার পর যদি 
কাডকে জুমার নামায পড়ানোর আবেদন 
করেন; তাহলে জুমার নামায মাকরাহ 
বিহীন শুদ্ধ হবে। ঈদের নামাযও 
অনুরূপ | তাতে কোনো প্রকার অসুবিধা 
হবে না। অবশ্য এরূপ নামায পড়ানো 
অনুচিত । সুতরাং যিনি খুতবা পাঠ 
করবেন, তিনিই নামায পড়ানো উত্তম । 
আর তিনি অগ্রাধিকারীও বটে । 
ফতওয়ায়ে শামী: ১/৬০৮; ফতওয়ায়ে দারুল 
উলুম: ৫/৭১; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৫/১৮৪ 


মহামানবের নুর প্রসঙ্গ 
সমস্যা: আমাদের মরিচ্যা এলাকায় হুযুর 
(সা.) নূর আর মাটির তৈরি হওয়া নিয়ে 


মাশায়েখগণ তার নামাযে জানাঘায় 


দ্ন্ধ চলছে। আশা করি, আদিল্লায়ে 


অংশগ্রহণ না করাই উত্তম। অবশ্য 
সমাজের সাধারণ মানুষ তার কাজ 


ইমাম সাহেবের পূর্বে সালাম ফিরিয়ে 
ফেলে; তাহলে তার নামায সঠিক হবে 


সম্পাদন করে নেবে । আর প্রশ্নে উদ্ধত 
হাদীসের ব্যাখ্যা হল, হুযুর (সা.) উক্ত 


কিনা? নাকি সিজদায়ে সাহু দিতে হবে? 
দলীলসহ জানালে খুশি হব । 


মুবারক উল্লাহ মির্জীপুরী 
মির্জাপুর, হবিগঞ্জ 


শরয়ী সমাধান 

আত-তাহিয়াতু পড়ার পর মুকতাদী যদি 
ইমামের পূর্বে অনিচ্ছাকৃতভাবে সালাম 
ফিরিয়ে ফেলে; তাহলে নামায শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । বিশেষ কোনো অসুবিধা হবে না । 
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আত্মহত্যাকারীর নামায নিজে পড়েননি 
বটে; কিন্তু সাহাবায়ে কেরামকে পড়ে 
নেওয়ার নিমিত্তে আদেশ করেছিলেন । 
সুতরাং এখনো এ রকম আত্মহত্যাকারাকে 
জানাযার নামাযের মাধ্যমে দাফন করতে 
হবে। অন্যথায় ফরযে কেফায়া লঙ্ঘন 


করার গুনাহ হবে । 
দুররুল মুখতার: ১/৬৪৩; ফতওয়ায়ে শামী: 
১/৬৪৩; ফতওয়ায়ে কাষী খা: ১/৮৯; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: ১/১৬০ 


আরবাআর আলোকে সর্বজন গৃহীত 
সিদ্ধান্ত জানিয়ে উপকৃত করবেন । 


মাওলানা আবদুল্াহ 


শরয়ী সমাধান 
আসলে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) নূর ও 
বশর হওয়া নিয়ে কোনো বিরোধ নেই । 
কারণ, তিনি (সা.) মানবজাতির জন্য 
সর্বোৎকৃষ্ট আদর্শ ও হেদায়াতের উজ্ব্বল 
মশাল হিসেবে নূর । এবং বংশ, গোত্র, 
জন্ম ও বেড়েউঠা প্রভৃতি দিক দিয়ে বশর 
(মানব) । কিন্তু সাধারণ মানুষের মত নয় । 
বরং সর্বসেরা মানব | মহানবী (সা.) বশর 
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ফা।তা।ও ।য়া 
হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে 


শরয়ী সমাধান 


স্পষ্ট উন্লেখ রয়েছে। সুতরাং যারা 
মহানবী (সা.)-এর মানব হওয়াকে 
ও হাদিসের বিরোধিতাকারী হিসেবে গণ্য 


ইসলামের দৃষ্টিকোণে কথোপকথনের পূর্বে 


সালাম করা মাসনূন | এর দ্বারা বোঝা 


মসজিদে বিশেষত শহর এলাকায় জুমার 


যায়, কথা-বার্তার পরে সালাম করলে 


খুতবা পড়ার সময় খতিব সাহেব একটি 


মাসনূনের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে খুতবা 


লাঠি নিয়ে থাকেন । এখন প্রশ্ন হল, উক্ত 


হবে । আর এবিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি না 
করা উচিৎ। 


ও দরাদের পর শ্রোতাদের সম্বোধনের 
পূর্বে; তা সুন্নাত তরীকা বলে গণ্য হবে। 


সুরা বনী ইসরাইল: ৯৩; সুরা হামীম সাজদা: 
৬; সহীহ আল-বুখারী: ১/৩২২; মিশকাতুল 


সূ 


মাসাবীহ: ১/২৮: কিফায়াতুল মুফতী: 
২/৩৯৫; আহসানুল ফতাওয়াঃ ১/৫৫ 


বিকাশ প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমি একটি মোবইল সার্বিসিং 
সেন্টারে থাকি । মহোদয়ের নিকট আমার 
আরজ হল, বিকাশ এবং তার লেন-দেনের 
ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? একজন 
এজেন্ট প্রতি হাজারে নির্ধারিত হারে 
কোম্পানী থেকে যে কমিশন পায়, তা কি 


জায়েয? জানালে খুশি হব । 
সুহাম্মদ নাসির উদ্দীন 
টেকনাফ, কক্সবাজার 
শরয়ী সমাধান 


আমাদের তাহকীক মতে, বিকাশ পদ্ধতির 
মাধ্যমে দ্রুত টাকা পাঠানোর যে পদ্ধতি 
চালু আছে, তা শরীয়ত মতে জায়েয ও 
বৈধ । তার মধ্যে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো 
কিছু নেই এবং তার মধ্যে হাজার বা লাখ 
প্রতি নির্ধারিত হারে যে কমিশন দেয়া হয়, 
তা দেওয়া ও নেওয়া উভয়ই জায়েয ও 
বৈধ | কেননা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে 
হসেবে গণ্য হবে । 
সুরা আল-কাসাস: ২৭; সুনানে ইবনে 
মাজাহ: ১৭৬; ফাতওয়ায়ে হিন্দিয়া: 
8/৪১১; রাদ্দুল মুহতার: ৯/১৯ 


সালাম প্রসঙ্গ 

সমস্যা: আমাদের দেশে বক্তারা যখন 
ওয়ায করার জন্য স্টেইজে উঠেন, তখন 
সাধারণত সালাম করার দুটি পদ্ধতি 
পরিলক্ষিত হয় । কোনো কোনো বক্তা 
একেবারে শুরুতেই সালাম করে থাকেন । 
আর কেউ কেউ খুতবা ও দরূদ পড়ার পর 
উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে সালাম বিনিময় 
করেন । এখন আমার প্রশ্ন হলো, এর 
মধ্যে কোনটি শরীয়তসম্মত? জানালে খুশি 


হব। 
এহসানুল করীম 


চরফ্যাশন, ভোলা 
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কারণ এ পদ্ধতিতেও সালাম কথা-বার্তার 
পূর্বে হয়েছে এবং অনেক শ্রোতা তো 

খুতবার পরও উপস্থিত হয় । 
মিশকাতুল মাসাবীহ: ৩৯৯; ফতওয়ায়ে শামী: 
৫/২৬৫; ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ৪/২০১ 


প্রচলিত নির্বাচন প্রসঙ্গ 


লাঠি নেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান 
কী? এবং এর প্রচলন কখন কোথা থেকে 
হয়েছে? বিস্তারিত জবাবের আশা করি । 
উমর ফারুক 
তেলিনগর, অষ্টগ্রাম, বি. বাড়িয়া 
শরয়ী সমাধান 
জুমার নামাযের পূর্বে খতীব সাহেব খুতবা 
পাঠ কালে লাঠি হাতে নিয়ে খুতবা পাঠ 
করা জায়েয আছে । কেননা হাদীস শরীফে 


সমস্যা: (ক) আমাদের দেশে নির্বাচনের 
মাধ্যমে রাষ্ট্র পরিচালনা হয়ে থাকে । কিন্তু 
এই পদ্ধতি তো মূলত আবাহাম লিংকনের 
গণতন্ত্র প্রবর্তিত । এখন দেখা যায়, 
আমাদের দেশে প্রচলিত নির্বাচনে 
ইসলামপন্থীরাও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে অংশ গ্রহণ করে থাকেন ৷ এখন 
আমার প্রশ্ন হলো, ইসলামপন্থীদের জন্য 
এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা কতটুকু বৈধ? 
করবেন। 

(খ) আমাদের দেশে ভোটার হওয়ার জন্য 
নারী-পুরুষ সকলের জন্য ফটো তোলা 
আবশ্যক ৷ এখন আমার প্রশ্ন হল, ভোটার 
হওয়ার জন্য এ ছবি তোলা জায়েয হবে 


কিনা? 
হাফিজ উল্লাহ 
নলবুনিয়া, ফিরোজপুর 
শরয়ী সমাধান 


(ক) নির্বাচনের প্রচলিত পদ্ধতি ইসলামী 
পদ্ধতি নয় ৷ তবে ইসলামী শাসনব্যবস্থার 
মাধ্যমে এর পরিবর্তন সাধিত করার পূর্ব 
পর্যন্ত এ পদ্ধতির অধীনে ইলেকশন বা 
নির্বাচন করে যাওয়া ইসলামপন্থীদের জন্য 
একান্ত কর্তব্য । 
(খ) ভোটার হওয়া প্রত্যেক জনগণের 
নাগরিক অধিকার | যদি এ অধিকার 
অর্জনের জন্য ফটো তোলার আইনগত 
বাধ্যবাধকতা থাকে; তাহলে যেদিও 
ইসলামে ছবি তোলা বৈধ নয়) 
অপারগতায় এর অনুমতি আছে । ফটো 
তোলার অজুহাতে ভোটাধিকার হতে বিরত 
থাকা যাবে না। 
আহসানুল ফতাওয়া: ৬/২২ 
জীওয়াহিরুল ফিকাহ: ২/২৯৭; 
এমদাদুল মুফতিইয়ীন: ৯৯৯ 


বর্ণিত আছে যে, কোনো কোনো সময় 
হুযুর (সা.) লাঠির ওপর ভর দিয়ে খুতবা 
প্রদান করেছেন । তাই লাঠি হাতে নিয়ে 
খুতবা পাঠ করলে কোনো অসুবিধা নেই । 
তবে যেহেতু এ ব্যাপারে ফিকাহবিদগণের 
মধ্যে মত-পার্থক্য রয়েছে; তাই হাতে 
লাঠি না নেওয়াই উত্তম । আর কেউ যদি 
হাতে লাঠি নেওয়াকে জরুরি মনে করে 
তার ওপর আমল করে; তাহলে এটি 
মাকরাহ বলে গণ্য হবে । 
দুর্রুল মুখতার: ১/৭৭২; আহসানুল 
ফতাওয়া: ৪/১৫২; কিফায়াতুল মুফতী: 
৩/২১৪; ফতওয়ায়ে দারুল উলুম: 6/৬৫ 


কুরআন মজীদ নিচে 

পড়ে যাওয়ার কাফফারা 

সমস্যা: যদি কুরআন মজীদ তাকের উপর 
থেকে স্মেরণ না থাকায়) মাটির মধ্যে 
পড়ে যায়; তাহলে তার কাফফারা কী? 
সদকা করবে নাকি রোযা রাখবে? কিছু 
কিছু লোক বলে থাকে যে, যতদূর থেকে 
পড়ছে সে পরিমাণ রুটি সদকা করতে 
হবে । এটা কতটুকু সহীহ? এর আসল 


সমাধান কী? জানালে খুশি হব । 
মুহা: নূর হোসাইন 
হীলা, টেকনাফ 
শরয়ী সমাধান 


কুরআন মজীদ যেহেতু আল্লাহ তাআলার 
পবিত্র কালাম এবং মানব জাতির (ব্যক্তি 
জীবন থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত) 
চিরন্তন বিধিমালা | সুতরাং এটিকে যথাযথ 
মর্যাদা ও সম্মান করা সকল মুসলমানের 

দায়িত্ব ও কর্তব্য । তবে 

তভাবে যদি কোনো রূপ বে- 
আদবী হয়ে যায়; যেমন, উপর থেকে 
পড়ে যাওয়া ইত্যাদি; তাতে কোনো গুনাহ 
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ফা।তা।ও ।য়া 


হয় না। তবে অনির্দিষ্ট হারে কিছু সদকা 


হজ্জ ফরয না হয়ে থাকে; তাহলে আপনার 


করে দেয়া বা আল্লাহ তায়ালার নিকট 
ক্ষমা চেয়ে নেয়া উত্তম | 
ফতাওয়া রশীদিয়া: ২১২; 
ইমদাদুল ফতাওয়া: ৪/৬০ 


সমস্যা: ফরয নামাষের পর 
সম্মিলিতভাবে মোনাজাত করা সম্পর্কে 
শরীয়তের বিধান কী? এবং ফজর 
নামাযের পর সম্মিলিতভাবে সুরা ইয়াসীন 
পড়া হাদীস দ্বারা সাবেত আছে কিনা? 
জানালে খুশি হব । 


মাওলানা নুরুল হক 


জন্য এ মহিলার বদলি হজ্জ করতে কোন 
অসুবিধা নেই । তার দ্বারা উক্ত মহিলার 
ফরয হজ্জ আদায় হয়ে যাবে । 


সহীহ আল-বুখারী, ১/২০১; বাহরুর 
রায়িক, ১/২৫৭; মাজমাউল আনহার, 
১/১৫৬; ফাতহুল কাদীর, ১/৬৯ 


খতমে কুরআন প্রসঙ্গে 

সমস্যাঃ কোনো হিন্দু দোকানদার যদি 
ওলামাদের নিয়ে ইসলামী কায়দায় 
দাওয়াত পড়ায়; তবে ওলামাদের সেই 
দাওয়াত পড়া এবং দাওয়াতের টাকা গ্রহণ 
করা কতটুকু শরীয়ত সম্মত? দলীল 


শরয়ী সমাধান 
ফরয নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত 
করা শরীয়তসম্মত ও মুস্তাহাব । তাই 
একসাথে মুনাজাত করা হলে সকলে 
নিমস্বরে মুনাজাত করা উত্তম । হ্যা, ইমাম 
সাহেব উচ্চৈঃম্বরে মুনাজাত করলে আর 
মুকতাদীরা সাথে সাথে আমীন বললে 
তাতেও শরীয়ত অনুযায়ী কোনো অসুবিধা 
নেই । যেহেতু হাদীস শরীফের মধ্যে 
সুরায়ে পাঠ করার অনেক 
ফযীলত রয়েছে । তাই সমবেতভাবে পাঠ 
করে এর পর দোয়া করলে বেশ উপকার 
পাওয়া যায়। তাতে কোনো অসুবিধা 
নেই । অবশ্য নিম্স্বরে পাঠ করা উত্তম । 
ইমদাদুল ফতাওয়াঃ ১/৫৬৫-৫৬৭; 
আহসানুল ফতাওয়া: ৩৬৪-৬৫ 


বদলি হজ্জ প্রসঙ্গে 
আমাকে আমাদের গ্রামের এক মহিলা 
বদলি হজ্জ করার জন্য আবেদন করে । 
কিন্তু আমি এর পূর্বে হজ্জ করিনি বিধায় এ 
নিয়ে আমাদের এলাকায় কিছু লোক প্রশ্ন 
উত্থাপন করেছে । তাদের বক্তব্য হল, যে 
ব্যক্তি পূর্বে হজ্জ করেনি; তার দ্বারা বদলি 
হজ্জ করা যায় না । এখন আমি কী করতে 
পারি? জানালে কৃতজ্ঞ থাকব । 

সাদেক হোসাইন 


শরয়ী সমাধান 

স্মরণ রাখতে হবে যে, ইমাম আবু হানিফা 
ও প্রায় সকল ফোকাহায়ে কেরামের মতে 
যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেনি এবং তার 
উপর হজ্জ ফরযও হয়নি । এরকম ব্যক্তি 
বদলি হজ্জ করতে কোন অসুবিধা নেই । 
বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত | সুতরাং 
প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় আপনার উপর যদি 


ডিসেম্বর”১৫ 


সহকারে জানালে খুশি হব । 


দান করে, তা যেমন গ্রহণ করা জায়েয; 


প্রশ্ন: আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি একজন 
মহিলার সাথে যিনায় লিপ্ত হয় । তার কিছু দিন 
পর উক্ত মহিলার মেয়ের সাথেও সে ব্যক্তি 
যিনায় লিপ্ত হয় ৷ অতঃপর ব্যক্তিটি মেয়েটিকে 
বিয়ে করে। এখন প্রশ্ন হল, মহিলার সাথে 
যিনায় লিপ্ত হওয়ার পর তার মেয়েকে বিয়ে 
করা শরীয়তসম্মত হল কি না? আর যদি 
শরীয়তসম্মত না হয়, তবে করণীয় কী? 


জানালে উপকৃত হব । 

মুহাম্মদ ওসমান 

মহেশখালী, চট্টগ্রাম 
শরয়ী সমাধান 
প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় উক্ত মহিলার সাথে 
যিনা করার পর তার মেয়ের সাথেও যখন 
যিনায় লিপ্ত হয়েছে, তখন উক্ত পুরুষের 
জন্য উক্ত মহিলা ও তার মেয়ে উভয় 
হারাম হয়ে গেছে । ইসলামী শরীয়ত মতে 
কোনো একজনকেও তার আকদে 
নিকাহের মধ্যে রাখতে পারবে না । রাখলে 
যিনা হিসেবে গণ্য হবে এবং সারা জীবন 
যিনার মতো জঘন্য গোনাহে অভিশপ্ত 


তেমনি সে বরকত মনে করে কুরআনের 
খতম পড়ালেও তার টাকা গ্রহণ বৈধ 
হবে। 


আহসানুল ফতাওয়া: ৬/৪৩৯; ৮/১২৩; 
ফতাওয়ায়ে মাহমুদিয়া: ২/৪৭৬; 
২/৪৬২; ফাতওয়ায়ে কাজী খা: ৪/৩৬৩ 


থাকবে । 
ই'লাউস সুনান, খ. ১, পৃ. ৩০ ও খ. ১১, পৃ. ৩৬; 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. ৪, পৃ. ১০০; ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী, খ. ১, পৃ. ২৭৪; আল-বাহরুর রায়িক 
শরহু কানযিদ দাকায়িক, খ. ৩, পৃ. ১০৫ 


সংকলন: রিদওয়াুল হক শামসী 
ইসলামী আইন উচ্চতর গবেষণা বিভাগ (১ম বর্ষ) 


১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি'১৬ 
বৃহস্পতিবার ও জুমাবার 


পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ 


লাল ও জুমাবার) আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া 
বার্ষিক আন্তর্জাতিক ইসলামী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে 

88745 দীনী 

মাদরাসাসমূহের জলসা ও ওয়ায মাহফিল বা অনুরূপ কোনো 

কর্মসূচির তারিখ নির্ধারণ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসমূহের 

নিকট বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো যাচ্ছে 

_ আল-জামিয়া কর্তৃপক্ষ 


| তআত্তান্তহীদ ৩৭ 


আন।ত্ত।র্জা।তি।ক 


মিয়ানমার সরকার যে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠ 


জাজিরা এ বিষয়ে মিয়ানমার প্রেসিডেন্টের 


ওপর পরিকল্পিত গণহত্যা চালিয়েছিল তার 


প্রেসিডেন্ট থিয়েন সেইন এবং অন্যান্য 


কার্যালয় এবং মুখপাত্রদের মন্তব্য করার 


“জোরালো প্রমাণ" খুঁজে পেয়েছে আল- 
জাজিরার তদন্ত দল। ইয়েল 
ইউনিভার্সিটির ল স্কুলের এক প্রতিবেদনের 
ওপর ভিত্তি করেই তারা এ সিদ্ধান্তে 


পৌছেছে । সোমবার 7০105159: 
90015 9৮106106 ০01 59107090106 11 
1৬159101121 ত এক 


প্রতিবেদনে এই দাবি করেছে আল- 
জাজিরা | 
ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের লয়েনস্টেইন ক্লিনিক 
মিয়ানমারের ওপর দীর্ঘ আট মাস ধরে 
গবেষণা চালানোর পর ওই সিদ্ধান্তে 
উপনীত হয় । এক বিবৃতিতে ওই ক্লিনিক 
রা রোহিঙ্গাদের ওপর ব্যাপক হত্যা 
হয়েছে এবং এতে ইন্ধন 
তেজ স্থানীয় রাজনীতিবিদরাই । 
আমরা মনে করি তারা যে ভাষায় বিবৃতি 
দিয়েছেন তাতে গণহত্যা এড়ানোর কোনো 


অনুরোধ জানালেও তারা এতে রাজি 


মন্ত্রীদের ওপর তদন্ত করার আহ্বান 
|] 


ঘৃণাই যার মূল উপজীব্য 
এটি প্রমাণিত যে, গণহত্যা এজেন্ডা বাস্ত 
বায়নের জন্য মুসলিম বিদ্বেষী দাঙ্গা 


পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা চালিয়েছিল । 
লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং 
আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল স্টেট ক্রাইম 


ছড়াতে কলকাঠি নেড়েছিল মিয়ানমার 
সরকার । এই তথ্যের ওপর এক সামরিক 
কর্মকর্তার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত নথি সংগ্রহ 


ইনিশিয়েটিভ _ (আইএসসিএল) সংস্থার 
পরিচালক পেনি গ্রিন বলেন, 'ইউএসডিপি 
দলের নেতা এবং প্রেসিডেন্ট থিয়েন 
সেইন নিজে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে ঘৃণ্য 
বক্তব্য রেখেছেন যাতে মিয়ানমারের 
মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা কমে যায়, 
বিতাড়িত হয় এবং পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে 


যায়। 

আইএসসিএল আরো বলছে, ২০১২ সালে 
রাখাইনে সংখ্যাগুরু বৌদ্ধ এবং সংখ্যালঘু 
রোহিঙ্গা মুসলিমদের মধ্যে যে 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তা পূর্ব 
পরিকল্পিত ছিল। ওই দাঙ্গায় শত শত 


মানবাধিকার গোষ্ঠী ফোর্টি রাইটস এবং 


মানুষ নিহত হয়েছিলেন যাদের সিংহভাগই 
ছিল রোহিঙ্গা । সেসময় গৃহহীন হয়েছিলেন 


আল-জাজিরার তদন্ত দলের অনুসন্ধানেও 


আরো হাজার হাজার মানুষ । যদিও 


তা স্পষ্ট । তাদের দাবি, স্থানীয় নেতারা 
বৌদ্ধ ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে 
সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উক্কে দিয়ে 
রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে সচেষ্ট | 


অধ্যাপক গ্রিন একে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা 
হিসেবে স্বীকার করছেন না । তার ভাষায়, 
“এটি কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নয় ৷ এটি 
একটি পরিকল্পিত সহিংসতা | রাখাইন 


বিভিন্ন সময়ে তারা রোহিঙ্গাদের বিরু 
বিদ্বেমূলক বক্তব্য রেখেছেন । এছাড়া ওই 


মুসলিমদের ওপর হামলা চালানোর জন্য 
তখন বাসে করে বিভিন্ন এলাকা থেকে 


নেতারা মুসলিম নিধনের জন্য চরমপন্থি 
বৌদ্ধ গোষ্ঠীগুলোকে আর্থিক সহায়তা 
দিয়েছেন বলেও প্রমাণ পাওয়া গেছে। 


বৌদ্ধদের নিয়ে আসা হয়েছিল । শুধু তাই 
নয়। এসব হামলাকারীদের জন্য খাবার 


আল-জাজিরার এই অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে 


হয়েছিল । কেউ না কেউ এসবের ব্যয় 


আরো অভিযোগ করা হয়েছে, সংখ্যালঘু 
মুসলিমদের দেশছাড়া করতে ক্ষমতাসীন 
এবং সেনা-সমর্থিত ইউনিয়ন সোলিডারিটি 
ত্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি (ইউএসডিপি) 
বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছিল । তবে আল 


বহন করেছিলেন । অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে 
গোটা আগ্রাসী পরিকল্পনাটি রচিত 


করতে সক্ষম হয়েছে আল জাজিরা | এতে 
দেখা যায়, মুসলিমদের মিয়ানমারের 
জনগোষ্ঠীর জন্য বিপজ্জনক উল্লেখ করে 
নানা ধরনের ঘৃণ্য বক্তব্য উল্লেখ করা 
হয়েছে। 

তাদের তদন্তে মুসলিম বিরোধী বিদ্বেষ 
ছড়াতে মিয়ানমার সরকার যে ঘৃণ্য বক্তব্য 
রেখে তাও প্রমাণিত । এক 
প্রাক্তন সংসদ সদস্য সেনাবাহিনী কর্তৃক 
মুসলিম বিদ্বেষ ছড়ানোর প্রমাণ দিয়েছেন । 
নাম প্রকাশে অনিচ্ছক ওই নারী সদস্য 
আল জাজিরাকে বলেছেন, “পর্দার আড়াল 
থেকে আসল কলকাঠি নেড়েছিল 
সেনাবাহিনী । যদিও তারা এই দাঙ্গার 
সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিল না। তারা 
গোপনে ধর্মা্হ বৌদ্ধ নেতাদের অর্থ 
সরবরাহ করত । 

এখন প্রশ্ন ওঠতে পারে সরকার ও 


থেকে নিবৃত রাখতেই এই ছৃণ্য পথ বেছে 
নিয়েছিল তারা । ২০০৭ সালে সামরিক 
সরকারকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল গেরুয়া 
বিদ্রোহ। এরপরই তারা মুসলিম-বৌদ্ধ 
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার নীলনকশা রচনা 
করে। 
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ওজন কমাতে চান? ৬টি পরামর্শ মেনে চলুন 


শরীরের অতিরিক্ত ওজন এবং এই ওজন 


তালিকায় মাছ-গোশত-সবজি-ফল 


তখনই বুঝবেন আপনার ক্ষুধার অনুভূতি 


কমিয়ে আনা নিয়ে অনেকেই সারাক্ষণ 
ভাবনায় থাকেন। এবার একটু ভিন্ন 
আঙ্গিকে আলোচনা করা হচ্ছে। মাত্র 
ছয়টি পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। এই 
পরামর্শগুলো হচ্ছে নকল ক্ষুধা* 
সম্পর্কিত । হ্যা, আমরা “আসল ক্ষুধা" ও 
নকল ক্ষুধা" দু'ধরের ক্ষুধাই অনুভব করি । 
নকল ক্ষুধার অনুভূতি হলে খাদ্যগ্রহণ 
থেকে বিরত থাকতে হবে । 


পরামর্শ ১: ওজন কমাতে 

সঠিক খাবার খান 

শরীরের ওজন ঠিক রাখার জন্য বা 
অতিরিক্ত ওজন কমানোর জন্য সঠিক 
খাবার সঠিক পরিমাণে খাওয়া খুবই 
গুরুতপূর্ণ ব্যাপার | খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র 
থাকা প্রয়োজন | আমাদের শরীরের জন্য 
প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদান ও 
ভিটামিনসমৃদ্ধ খাবার খেতে হবে । যদি 
এক বা দুই পদের খাবার দিয়ে আপনি 
লাঞ্চ বা ডিনার সেরে ফেলেন, তবে 
ভরপেট খেলেও দেখবেন আপনার 
নির্ধারিত সময়ের আগে ক্ষুধার অনুভূতি 
হবে । এটা নকল ক্ষুধা” কিন্তু ক্ষুধা 
লাগলে না-খেয়ে উপায় কী? আর খাওয়া 
মানেই অতিরিক্ত ওজন! আপনার 
খাদ্যতালিকায় ভিটামিন, প্রোটিন ও 
চর্বিযুক্ত খাবার থাকা জরুরি ৷ খাবার 


ইত্যাদি থাকা দরকার ৷ মাছ-গোশত 


ছিল 'নকল ক্ষুধা'। আরেকটি কথা, পানি 


সীমিত পরিমাণে খেয়ে সবজি ও ফল 
বেশি খাওয়া ভালো । আপনার 


খাওয়ার পর অপেক্ষা করতে হবে ১০ 
থেকে ১২ মিনিট । তারপর আশা করা যায় 


খাদ্যতালিকায় বাদাম রাখার চেষ্টা করুন 


যে, আপনার নকল ক্ষুধা'-এর অনুভূতি 


মাছ-গোশত শরীরের জন্য প্রয়োজন, কিন্তু 
অতিরিক্ত ভালো না। এতে পাকস্থলী ও 
পরিপাকতন্ত্রের ওপর না-হক চাপ পড়বে 
মোদ্দাকথা খাদ্যতালিকায় বৈচিত্র আনুন 
এবং নিয়মিত পরিমিতভাবে খাদ্যগ্রহণ 
করুন, আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকবে 
যারা ওজন কমানোর চেষ্টা করছেন, 
তাদের জন্যও এই কথা প্রযোজ্য । 


পরামর্শ ২: বেশি পানি পান করুন 

পানির অপর নাম জীবন । আমাদের 
শরীরের প্রায় ৭০ শতাংশই পানি। 
অনেকসময় দেহে পানির অভাব হলেও 
আমাদের ক্ষুধার অনুভূতি হতে পারে । এই 
অনুভূতিকে নকল ক্ষুধা” 
হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন | অনেকে 
অভিযোগ করেন যে, কিছুক্ষণ আগে 
খেয়েছি, অথচ আবার ক্ষুধা লেগেছে। 
তাদের সমস্যা এই নকল ক্ষুধা'-এর 
অনুভূতি । প্রশ্ন হচ্ছে, কোনটা নকল আর 
কোনটা আসল ক্ষুধার অনুভূতি তা বুঝবো 
কী করে? এসব ক্ষেত্রে অন্যকিছু না-খেয়ে 
এক গ্নাস পানি খেয়ে নিন। দেখবেন 
আপনার ক্ষুধার অনুভূতি দূর হয়ে গেছে। 


দূর হয়ে যাবে । 


পরামর্শ ৩: যথেষ্ট ঘুমান 

আমরা জানি, ঘুম আমাদের শরীর ও 
মনের জন্য অপরিহার্য । সুস্থ মানুষ ২৪ 
ঘন্টায় একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় ঘুমিয়ে 
কাটায় ৷ এর অন্যথা হলে শরীর ও মনের 
ওপর এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। প্রশ্ন 
হচ্ছে: পর্যাপ্ত ঘুম না-হলে তা শরীরের 
ওজন বাড়ার ক্ষেত্রে কীভাবে ভূমিকার 
রাখে? আপনারা জানেন, আমাদের শরীর 
থেকে প্রতিনিয়ত নানা ধরনের হরমোন 
নিঃসৃত হয় । আমাদের ক্ষুধার অনুভূতি 
সৃষ্টির জন্য একটি হরমোন দায়ী ৷ আবার 
শরীরে চর্বির ভারসাম্যতা রক্ষার জন্যও 
একধরনের হরমোন দায়ী । তো, যদি 
আপনার ঘুম কম হয়, তখন ক্ষুধার 
অনুভূতি সৃষ্টিকারী হরমোন অতিরিক্ত 
পরিমাণে নিঃসৃত হবে । এতে আপনার 
ক্ষুধা বেশি লাগবে এবং ফলে আপনি 
বেশি বেশি খাবেন । আবার ঘুম কম হলে 
হরমোন কম নিঃসৃত হয়। এর ফলে 


ডিসেম্বর'১৫ _______''্ুছ। আত্তার্তহীদ ৩৯ 
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শরীরে চর্বি বেশি বেশি জমতে থাকে । 
তাই, রাত জাগা বাদ দিন । রাতে ঘুমিয়ে 
কাটান, পর্যাপ্ত সময় ধরে । আর যদি 


যান, হাটাহাটি করুন, বন্ধুকে ফোন করুন 


থাকেন । কিন্তু আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান 


বা যদি আপনি ধার্মিক হন তবে ইবাদত ও 
প্রার্থনায় বসে যান। দেখবেন আপনার 


কোনো কারণে রাত জাগতেই হয়, তবে 
ক্ষুধার অনুভূতিকে পান্তা দিবেন না। মনে 
রাখবেন, এটা “নকল ক্ষুধা'-এর অনুভূতি | 
এসময় পর্যাপ্ত পানি পান করতে পারেন । 


পরামর্শ 8: শরীরচর্চার পর 
খাদ্যগ্রহণের ব্যাপারে সাবধান হোন 
শরীরচর্চা তো ভালো ব্যাপার এবং 


পূর্বশর্ত । আগের অনুষ্ঠানগুলোতেও আমরা 
এ ব্যাপারে আলোচনা করেছি । তা ছাড়া, 
যারা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান বা 
শরীরের অতিরিক্তি মেদ বা ওজন কমিয়ে 
ফেলতে চান, তাদের জন্য শরীরচর্চা 
অপরিহার্য । কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, অনেকে 
শরীরচর্চার পর প্রচুর খাওয়া-দাওয়া 
করেন । শরীরচর্চা করলে শরীর ক্লান্ত হয়, 
ক্ষুধার অনুভূতি জাগে । তাই তারা 
আচ্ছামতো খেয়ে নেন। কিন্তু এতে 
শরীরের ওজন বাড়বে বৈ কমবে না। 
প্রথমত শরীরচর্চার পর আপনার শরীর 
থেকে প্রচুর পানি ঘাম আকারে বের হয়ে 
যায় । তাই “নকল ক্ষুধা আপনাকে তাড়িত 
করতে পারে । আবার শরীরচর্চার পর 
আপনার খাবার হজম করার ক্ষমতা বেড়ে 
যায়। তাই বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 
শরীরচর্চার পরপরই খাবার না-খাওয়া 


ক্ষুধার বা ঠিক করে বললে নকল ক্ষুধা'- 
এর অনুভূতি দূর হয়ে যাবে । খাবার খেয়ে 
শরীরের ওজন বাড়ানোর চেয়ে এ 
কাজগুলো অনেক বেশি ভালো, কী 
বলেন? 


পরামর্শ ৬ : মদ্যপানে সাবধান 

ইসলামে মদ্যপান নিষিদ্ধ । পরিমিত 
মদ্যপানে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু 
উপকারিতা আছে বলে কেউ কেউ বলে 


মদ্যপান থেকে বিরত থাকার অনেক 
সুফলের কথা বলছে । সুতরাং মদ্যপান 
থেকে বিরত থাকা উচিত । 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, মদ্যপানের সাথে 
আমাদের শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণের 
সম্পর্ক কী? সম্পর্ক আছে । মদের মধ্যে 
কার্বন-ডাই-অক্সাইড থাকে যার কিছুটা 
শ্বাস-প্রশ্বাসের সাথে শরীর থেকে বের হয় 
এবং বাকিটা দ্রুত প্রস্রাব ও ঘামের 
মাধ্যমে শরীর থেকে বের হয়ে যায় ৷ এর 
ফলে “নকল ক্ষুধা*র অনুভূতি হতে পারে । 


আত-তাওহীদের এজেন্সির নীতিমালা 


সর্বনিম্ন পাচ কপির এসেন্সি দেওয়া হয় । 

গ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয় । 
৬ অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয় । 

৬ ১০ কপির নিয়ে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । 

এজেন্সির জন্য অগ্রিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। 

গ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায় । 

৬ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয় । ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির 


কমিশন বাড়ানো হয় । 


€ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয় । 


আত-তাওহীদের গ্রাহক হবার নীতিমালা 


৬ সর্বনিয় ৬ মাসের গ্রাহক হতে ৪7050711960) 2) 20101090--- 
হয়। 


তৈরি 1২০5005 
€ুগ্রাহক হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 
নগদ টাকা প্রদান করতে হবে । 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 
ডাক-যোগে পাঠানো হয় । 
ঙ দেশে বার্ষিক গ্রাহক-চাদা ২৫০ 
টাকা । 
* দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 


উচিত । পানি পান করুন । আর যদি কিছু 
খেতেই হয় তবে প্রোটিনজাতীয় হালকা 
খাবার খেতে পারেন । শরীরচর্চার পর 
সঠিক খাবার বাছাই করা খুবই জরুরি | 


পরামর্শ ৫ : মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখুন 

হ্যা, আমাদের খাওয়ার আগ্রহ নিয়ন্ত্রণে 
স্বায়ৃতত্ত্র ভূমিকা পালন করে । যখন 
আপনার মেজাজ খারাপ হয়, তখন 
আপনার স্ায়ুতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে 
পারে না । আর এধরনের ক্ষেত্রে আমাদের 
খাওয়ার আগ্রহও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে 
যেতে পারে । তাই মেজাজ ঠিক রাখুন । 
আর যদি মেজাজ গরম হয়েই যায় এবং 
আপনার ক্ষুধার অনুভূতি জাগে, তবে 
সাবধান হোন; মনে রাখুন “নকল ক্ষুধা'- 
এর অনুভূতির কথা এবং খাদ্যগ্রহণ থেকে 
বিরত থাকুন । মেজাজ খারাপ হলে বাইরে 
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আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 


০১৮১৫-৮৪ ৭০৭০ 


ডিসেম্বর”১৫ 


স্বাধীনতা আমার সেরা পরিচয় স্বাধীনতাই মান 
স্বাধীনতা তাজা রক্তে গড়া খোদার সেরা দান । 
স্বাধীনতা আমার মাতৃভূমির একুল আর ওকুল 
স্বাধীনতা আমার দুখি মায়ের স্বপ্নে আকা ফুল । 
স্বাধীনতা আমার হৃদয় পানে বাবুই পাখির ভাষা 
স্বাধীনতা আমার বেঁচে থাকার স্বপ্ন সুখের আশা । 
স্বাধীনতার জন্যে জীবন দিলো লক্ষ তাজা প্রাণ 
তাইতো আজ স্বাধীনতা হলো আমার সেরা গান । 
স্বাধীনতায় আমার জীবন-মরণ স্বাধীন বাংলা ভাষা 
স্বাধীন চেতায় চলে-ফিরে কুলি মজুর চাষা । 


স্বাধীনতা তুমি 


বিজয় নেশায় উন্মত্ত তলোয়ার 
স্বাধীনতা তুমি 
অস্ত্র হাতে চুরমার করা শত্রুর দ্বার । 
স্বাধীনতা তুমি 
সন্তানহারা মায়ের অন্ধ চোখের জ্যোতি 
স্বাধীনতা তুমি 
পাক-বাহিনীর অস্ত্র হাতে সলাজ নতি । 


বিজয় ছিনে স্বাধীন স্বদেশ গড়ন । 
স্বাধীনতা তুমি 
স্বাধীন মনে মুক্ত গগনে বাধনহারা পাখি 
স্বাধীনতা তুমি 
চৈত্রের দুপুরে তৃষ্ণার্ত পথিকের ক্লান্ত দুটো আখি । 
স্বাধীনতা তুমি 
আঁধার ঠেলে পুব দিগন্তে উদিত প্রভাকর 
স্বাধীনতা তোমায় 

ভালোবাসি আমরা, তুমি সবার উপর । 


ডিসেম্বর'১৫ 


কালিমার ঝাণ্ডা 
মিযানুর রহমান জামীল 


আল্লাহর বড় কেউ নেই ভবে আর 
সৃষ্টি তারই সব লক্ষ-হাজার 
এটাই সত্য দাবি এক কালিমার । 


কালিমার ঝাণাকে যারা উচু রাখি 
শহীদের খুন রেখা দিয়েছেন আঁকি 
কখনো তাদের খণ ভোলা যায় নাকি? 


এক কালিমার শানে ময়দানে নেমে 
জালিমের অহমিকা দিয়েছেন থেমে 
দিয়েছেন ত্যাগ আল্লাহ-রাসূল প্রেমে । 


কালিমার চেতনায় জয় আকে যারা 
আজ চির অবিনশ্বর সাহাবারা 
তারাই তো দিয়েছেন দীনের পাহারা । 


মুগ ছাড়া গণ্ড 
মোহাম্মদ আবদুর রহিম 
ভাষা পেলাম স্বাধীনও পেলাম 
ভালোবাসতে পারলাম কৈ, 

ব্যমূল্য লাগাম চড়া 

না খেয়ে উপাসরৈ । 


বাপ ছেলের গণ্ডগোল 
লেগে থাকে রোজ, 

এটাই তাদের নিত্য স্বভাব 
নেইনা কেহ খোজ । 


দিন মজুরের ভাগ্য চাকা 
শূন্য হাতে ফিরছে । 
বড় বড় বুলি শুনায় 
নেতা চাইযে ভোট, 

জয়ের পরে আর দেখা নেই 
এরাই নাকি জোট । 


মাহবুবা মাসুমার কবিতা 
স্বাধীনতা তুমি 

স্বাধীনতা তুমি বিজয়ের মালা 

ত্যাগের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনা 
রক্তে স্নাত নুড়ি । 


স্বাধীনতা তুমি শিশির ভেজা 
নরম দুর্বা ঘাস, 

লাখো শহীদের রক্তে গড়া 
বেদনার ইতিহাস । 


স্বাধীনতা তুমি ময়ের প্নেহ 
বোনের আদর প্রীতি 

লাল সবুজের পতাকার মাঝে 
লক্ষ প্রাণের স্মৃতি । 


স্বাধীনতা তুমি ভোরের বাতাসে 
স্বাধীনতা তুমি রক্তিম সূর্য 
বাঙ্গালীর গৌরব | 


স্বাধীনতা 
স্বাধীনতা মানে কি? 
জানতে হবে ভাই 
স্বাধীনতা মানে হচ্ছে 
অধীনে নাই । 


স্বাধীনতা মানে হচ্ছে 
স্বগৌরবে চলা 


গ্রন্থ পর্যালোচনা 


এক মলাটে 


নাম : ইসলামী লেখক অভিধান 


সমন্বয় ও সম্পাদনা: শাহ আবদুল হালিম হুসাইনী, জহির 
উদ্দিন বাবর, মাসউদুল কাদির ও রোকন রাইয়ান 

প্রকাশনায়: ইসলামী লেখক সম্পাদনা পরিষদ 

পরিবেশক: আল-ইরফান পাবলিকেশন্স 

অনলাইন পরিবেশক: 10119105]101-.0010 

পৃষ্ঠা ১৭৬ 


দাম : ২২০ টাকা 


ইসলামকে বিষয় হিসেবে ধারণ করে যারা লেখালেখি করেন 
তাদের সংখ্যাটা কম নয় । মুল ধারার বাইরে বড় একটি শ্রেণী 
নিরেট দীনী বিষয়ে লেখালেখি করছেন । এক সময় কওমী 
মাদরাসাগ্তলোতে বাংলা ভাষা চর্চা অঘোষিতভাবে নিষিদ্ধ 
থাকলেও এখন মাদরাসাপডুয়ারা লেখালেখিতে বেশ সরব। 
বাংলাবাজারকেন্দ্রিক ইসলামি বইয়ের একটি বিশাল বাজার গড়ে 
উঠেছে । দৈনিক পত্রিকাগ্তলো আলাদা ইসলামী পাতা বের 
করছে। শুধু ইসলামকে উপজীব্য করে অনেক পত্রপত্রিকা ও 
সাময়িকী বের হচ্ছে । এই হিসেবে ইসলামী ধারার লেখকদের 
সংখ্যাটাও কম নয় । সাধারণ ধারার বইগুলো বের হয় শুধু 
ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে বইমেলাকে কেন্দ্র করে । আর ইসলামী 
ধারার বই সারা বছরই বের হয় । সংখ্যার বিচারে সাধারণ ধারার 
চেয়ে ইসলামী ধারার বইপত্র বেশি বের হচ্ছে। 

তবে ইসলামী ধারার লেখকদের সঠিক পরিসংখ্যান কোথাও 
নেই । সচরাচর লেখকপঞ্জিতে ইসলামী ধারার হাতেগোনা 
কয়েকজন লেখক স্থান পেয়ে আসছেন । এর বাইরে অনেকেই 
শক্তিমান লেখক হওয়া সত্তেও স্থান পাচ্ছেন না। ইসলামী ধারার 
সঙ্গে যুক্ত লেখকদের এবারই প্রথম মলাটবদ্ধ করা হয়েছে 
“ইসলামী লেখক অভিধান" বইটিতে । 

ইসলামী ধারা ও দীনী ভাবাপন্ন ৫8৪ জন লেখকের সংক্ষিপ্ত 
জীবনপঞ্জি ইসলামী লেখক অভিধান' | এই বইটিতে ইসলাম 
নিয়ে যারা লেখালেখি করেন তাদের বড় অংশটি যুক্ত হয়েছেন । 
যারা বাদ পড়েছেন তাদেরকে পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত করা হবে 
বলে বইটির ভূমিকায় উল্লেখ করা হয়েছে । যাদের কমপক্ষে 
একটি বই আছে, লেখালেখিতে যারা সক্রিয় এবং লেখক হিসেবে 
যাদের মোটামুটি পরিচিতি আছে তারাই এই বইয়ে লেখক 
হিসেবে যুক্ত হয়েছেন । অক্ষরের ধারাক্রম হিসেবে লেখকদের 
তালিকা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট লেখকের ছবি, মোবাইল নম্বর 
এবং ই-মেইল ত্যাদ্রেসও দেয়া হয়েছে। 

এই অভিধানটি প্রণয়নের কাজ সমন্বয় করেছেন শাহ আবদুল 
হালিম হুসাইনী | বইটি সম্পাদনা করেছেন জহির উদ্দিন বাবর । 
সঙ্গে রয়েছেন মাসউদুল কাদির ও রোকন রাইয়ান । আর 
উপদেষ্টা হিসেবে আছেন চারজন খ্যাতিমান লেখক মাওলানা 
উবায়দুর রহমান খান নদভী, ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন, 
মাওলানা শরীফ মুহাম্মদ এবং মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল 
আবিদীন । 

সাদা হোয়াইট পেপারে ছাপা, ঝকঝকে প্রচ্ছদে মোড়ানো ১৭৬ 
পৃষ্ঠার বইটির গায়ের মূল্য ২২০ টাকা | ইসলামী লেখক অভিধান 
সম্পাদনা পরিষদ থেকে প্রকাশিত বইটির একমাত্র পরিবেশক 
আল-ইরফান পাবলিকেশন্স | বাংলাবাজারসহ দেশের অভিজাত 
লাইবেরিগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে মূল্যবান এই বইটি । 
101191091701.0017-এর মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেও বইটি সং 
করতে পারবেন । যেকোনো পাঠকের সংগ্রহে রাখার মতো 
মূল্যবান এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি । 


এমদাদুল হক তাসনিম 
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সৌদি আরবে ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া আন্তর্জাতিক কুরআন 


প্রতিযোগিতায় সর্বকনিষ্ঠ প্রতিযোগী 

11511) ১৮০৪1501117 হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন 

সোমালিয়ার ৯ বছরের শিশু 

5 'আবদুস সামাদ ইবনে ওমর 

ভা বি মুহাম্মদ । সৌদি আরবের পবিত্র 
91010 - 1:1011513) মক্কা রর র কাবা 

অনুষ্ঠিত ৩৭তম আন্তর্জাতিক 

কুরআন প্রতিযোগিতার পুরো 


কুরআন মুখস্থ গ্রুপে অংশ নেয় ৯ 
বছরের এ শিশু । প্রতিযোগিতার 


ভঙ্গি ও উচ্চারণের পারদর্শিতায় উপস্থিত 


তেলাওয়াতের পাং 
শ্রোতারা যেমন মুগ্ধ হয়েছেন, তেমনি বিচারকদেরও প্রশং 
কুড়িয়েছেন ইবনে ওমর মুহাম্মদ | 


সৌদি বাদশাহর জা ও নির্দেশনায় সৌদির আরবের 
আওকাফ ও ইসলামি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এ প্রতিযোগিতার 
আয়োজন করে । কুরআনে করীমের হিফয, তেলাওয়াত এবং 
তাফসীর বিভাগে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । আন্তর্জাতিক এ 
কুরআন প্রতিযোগিতায় বিশ্বের ৬৬টি দেশের ১২৪ জন কারী ও 
হাফেয অংশ নেন। প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব 
করছেন হাফেয মুহাম্মদ হেলাল মারুফ | সে যাত্রাবাড়ি মারকাযুত 
তাহফিজ ইন্টারন্যাশনাল মাদরাসার ছাত্র । আয়োজক সূত্রে জানা 
গেছে, প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণরা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন 
করার সুযোগসহ নগদ অর্থ ও সম্মাননাপত্র লাভ করবেন । 


ভারতে গরুর গোশত খাওয়ার 
অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা 


ভারতে গরুর মাংস কাছে রাখা ও তা ভক্ষণ করার অভিযোগে 
পিটিয়ে হত্যা করার ঘটনা ছিল 
পূর্ব পরিকল্পিত। এটা কোন 
স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। সম্প্রতি 
দিল্লির কাছে দাদরিতে বিসাদা 
গ্রামে ওই অভিযোগে পিটিয়ে হত্যা 
করা হয় মোহাম্মদ আখলাককে ৷ 
প্রহত হন তার নিকটজনরা । বাড়িতে গরুর মাংস রেখেছেন এবং 
তা তিনি রান্না করে খেয়েছেন এ গুজব ছড়িয়ে দিয়ে একদল 
মানুষ তার বাড়িতে তার ওপর হামলা করে । তাদের প্রহারে 
নিহত হন মুহাম্মদ আখলাক নামের ওই মুসলিম | রিপোর্টে বলা 


আখলাক | গত মাসে যখন তার ওপর হামলা হয় তার আগে 
তিনি তার ছেলের পাশে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন । এ সময় লাঠি, 
তলোয়ার ও পিস্তল হাতে একদল লোক তার বাড়িতে হামলা 
চালায় | তারা অভিযোগ করে, আখলাকের নয় সদস্যের পরিবার 
গরু জবাই করে এর মাংস খেয়েছে । আখলাক ও তার ছেলেকে 
লাঠি দিয়ে প্রহার করা হয় । লাথি মারা হয় । ছুরিকাঘাত করার 
হয় বার বার ৷ এ সময় তার বাসার ফিজে কিছু মাংস পাওয়া 
যায় । বলা হয়, সেটা ছিল গরুর মাংস । তারা এ মাংস খেয়েছে । 
কিন্তু পরে পরীক্ষায় দেখা যায় ওই মাংস গরুর নয়, ছাগলের । 
অনুসন্ধানকারীরা তাদের রিপোর্টে বলেছেন, আখলাক ও তার 
পরিবারের বিরুদ্ধে সহিংস হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত । 


আমি সেই মুসলিম নারীর কথা কখনই 
ভুলবো না : কানাডা প্রধানমন্ত্রী 
কানাডার সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে 
দেশটির দায়িত্ব নিয়েছেন লিবারেল 
পার্টির প্রধান জাস্টিন ট্রুডো । নির্বাচনে 


1101 বিজয়ী হওয়ার পর দেয়া ভাষণে হিজাবি 
2 ই এক নারীর কথা তুলে ধরেন জাস্টিন । 
নত কানাডার বৈচিত্রের কথা স্মরণ করে 


মুসলিমদের অধিকার রক্ষার প্রত্যয় 
ব্যক্ত করলেন তিনি । জাস্টিন ট্রুডো 
তার বক্তৃতায় বলেন, এক সভায় এক 
তরুণী মা তার সন্তানকে নিয়ে আমার 
কাছে এসেছিলেন । তিনি বলেন, তিনি একজন প্র্যাকটিসিং 
মুসলিম । মাথায় হিজাব পরা ওই নারী তার শিশু সন্তানকে আমার 
দিকে এগিয়ে দিয়ে যে কথাটি বললেন, সেটি আমি কখনই 
ভুলবো না । ওই হিজাবি নারী বলেন, আমাদের সন্তানের অধিকার 
রয়েছে তার নিজের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার । আমি আপনার 
দলকে ভোট দিচ্ছি এই আশায় যে, তার এ অধিকার আপনারা 
রক্ষা করবেন । এরপর প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ওই নারীসহ কানাডার 
সব মুসলমান এবং কানাভাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমি জানি 
কানাডাকে গড়ে তোলার জন্য পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে আসা, সব 
বিশ্বাসের মানুষদের ভূমিকা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা 
বৈচিত্রময় দেশ | এই বৈচিত্র্য ও বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করা 
আমাদের দায়িত্ব । তার এমন প্রতিশ্রতিতে উপস্থিত জনতা তুমুল 
করতালি দিয়ে তার বক্তব্যকে স্বাগত জানান । 


ডেনিশ মুসলমানদের অনেকেই 

কুরআন শরীফের বিধান চান 
ডেনমার্কের আইনে সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায়, ডেনিশ 
মুসলমানদের প্রায় ৪০ শতাংশ (প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৪ জন) 


পবিত্র কুরআন শরীফের 

01 বিধানের ব্যবহার দেখতে 
মা: ভেকীঞ্জ চান ডেনমার্কের আইনে । 
191/51৬10 18৬" ডেনমার্ক । 


সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী রাজত্বগুলোর একটি | সংখ্যার দিক দিয়ে 


1 কি ॥118॥ 
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দেশটিতে মুসলমানরা হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্মীয় সংখ্যালঘু । দুই 


পাশ করেন। তিনি ২৩ বছর বয়সে সুইডেনের হালমাস্টেড 


লাখ মুসলমান বাস করে দেশটিতে । গত এপ্রিলের হিসাব 
অনুযায়ী দেশটির মোট জনসংখ্যা ৫৬ লাখ ৬৮ হাজার, যার 


শহরের ডেপুটি মেয়র হয়েছিলেন । সুইডেন রাজনীতিবিদ আইদা 
১৯৮৭ সালে বসনিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন | সুইডেনের ইতিহাসে 


অধিকাংশ খিস্টান । আর এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, শুধুমাত্র গত 
১৬ বছরে ডেনমার্কে মুসলিমের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে গবেষণায় 
দেখা গেছে, অন্য ধর্মাবলম্বীরা যেভাবে ইসলামের দিকে ধাবিত 
হচ্ছে সে ধারা অব্যহত থাকলে ২০৩০ সালের মধ্যেই সুইডেনে 
মোট জনসংখ্যার ৪০ শতাংশ হবে মুসলিম | অন্যদিকে, ২০৩০ 
সালে ফ্রান্সে মোট জনসংখ্যায় মুসলমানের সংখ্যা দীড়াবে ৫৫ 
শতাংশ, নেদারল্যান্ডসে ৪৫ শতাংশ, জার্মানিতে ৪০ শতাংশ 
এবং ব্রিটেনে ৪০ শতাংশ | অর্থাৎ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই 
খৃষ্টান অধুষিত ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশেই মুসলিমরা 
মাইনরিটি থেকে মেজরিটি হিসাবে রূপ নিবে । গবেষণা থেকে 
আরও দেখা যায়, ১৯৯৮ থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে ডেনমার্কের 
মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় বছরে ৪.২৬ শতাংশ, ২০০৪- 
২০০৮ সালের মধ্যে এটি দীড়ায় ৩.৫২ শতাংশ এবং ২০০৮ 
পরবর্তী এটি বেড়ে ৪.২৯ শতাংশে দীড়ায় ৷ নিউজ রিপাবলিক, 


মুসলিম তরুণী সুইডেনের সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী 
মাত্র ২৭ বছর বয়সে সুইডেনের শিক্ষা মন্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন 
করেছেন বসনিয়ার এক অভিবাসী 
এ । মুসলিম তরুণী । কর্মঠ যুবক 
পু . মুসলিমদের জন্য এক অনুকরণীয় 


তিনিই সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী বলে জানা যায় । বসনিয়া-হার্জেগোভেনিয়া 
যুদ্ধের সময় আইদার পরিবার সুইডেনে চলে আসেন | এসময় 
তার বয়স ছিল ৫ বছর | আরবনিউজ 


লেবু বিক্রেতা থেকে দেশের প্রেসিডেন্ট 


তুরস্কের রাস্তায় লেবু বিক্রি করতেন তিনি । বাবা ছিলেন তুর্কি 
হই টি ইহ ২৯ তুরক্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় 
২ ক্যারিশম্যাটিক নেতা । তিনি 

4৪ রিসেপ তায়েপ এরদোগান । 

১৯৫৪ সালে তুরস্কের 
ী কাসিমপাসায় জন্গ্রহণ করেন 
এটাই তিনি । শৈশব কেটেছে 

কু সাগরের পাড়ে । ১৩ বছর 
ণঁ টন) ]] রো আসেন | সেখানে 
রাস্তায় বিক্রি করতেন লেবু, তিল ও ঝুটি। পরবর্তী সময় 
পড়ালেখা করেছেন ব্যবসায় প্রশাসনে | জড়িয়ে পড়েন ইসলামী 
আন্দোলনে | ১৯৯৪ সালে ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হন । দেড় 
কোটি মানুষের শহর ইস্তাম্বুলে তখন তিনি যানজট ও বায়ুদূষণ 
রোধ করে নগরের চেহারা পাল্টে দেন। তুরস্কে ইসলামী 
রাজনীতি নিষিদ্ধ হলে তিনি বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন | সেখানে 


দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন আইদা 
হাদজিয়ালিক 


একটি ধর্মীয় কবিতা আবৃত্তির কারণে চার বছরের জেল হয় 


নামের এ মুসলিম 


তার | কবিতাটি ছিল: “মসজিদ আমাদের ক্যান্টনমেন্ট, গম্বুজ 


তরুণী । স্টিফেন লোভেনের নতুন 


আমাদের হেলমেট, মিনার আমাদের বেয়নেট এবং বিশ্বাসীরা 


সংসদের সদস্য আইদা লুন্ড 


5 0 হি০1001 বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনে স্াতক 


প্রতিষ্ঠার ১ম বর্ষ হতে প্রতি বছর ইবতেদারী সমাপনী 


আমাদের সৈনিক 1" 
এহনা: শাহ মুহাম্মদ আর তারিক 


সাস্মলোল ৫ম বশে পদাপর্ন 


জে-ডি-সি ও দাখিল পরীক্ষায় &+ সহ শতভাগ পাশ 


১ ০৪৪৩৯৯৭০৩৪০ 
১ ০১৮১৫-৪৩৫৪১০২ 
2 ০১৮১১-১৯০৩৪২ 


প্রিন্সিপাল 
ভাইস্‌ প্রিন্সিপাল 


ক্যাম্পাস 2 

তরিকা ভিলা €্যোব লহ 
একাডেমী স্কুলের পার্শখে 
একাডেমী রে ফেনী 


চর 


আঞ্জ্রমানে ইত্তেহাদুল মাদারিস (বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা 
শিক্ষাবোর্ড)-এর সাধারণ পরিষদ, শুরা পরিষদ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ 


কমিটির যৌথ অধিবেশন আগামী ২৯ ডিসেম্বর'১৫ (মঙ্গলবার) 
বাদ আসর অনুষ্ঠিত হবে, ইনশাআল্লাহ | বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত 
মাদরাসাসমূহের পরিচালকদের কাছে বার্ষিক মিটিংয়ে যথাসময়ে 
উপস্থিত হওয়ার জন্য বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল, আল্লামা 
মুফতী আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.),আহ্বান জানিয়েছেন । 
অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদেরকে মাসিক চাদা ও কুপনের বকেয়া 
হিসাব সঙ্গে আনার জন্য বোর্ডের কার্যালয় থেকে নির্দেশনা প্রদান 
করা হয়েছে। 


সিরাত সংখ্যায় লেখা আহ্বান 

জামিয়ার অন্যতম সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন দায়েরাতুল 
আদব আল-ইসলামীর কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় আগামী 
রবিউল আউয়াল মাসে মাজাল্লাতুল দায়েরা সিরাত সংখ্যা 
প্রকাশিত হবে । মহানবী (সা.)-এর জীবন ও আদর্শ নিয়ে বাংলা 
উরদু ও আরবী ভাষায় ছড়া-কবিতা, প্রবন্ধ-নিবন্ধ আগামী ১ 
রবিউল আউয়ালের মধ্যে দায়েরা কার্যালয়ে জমা দেয়ার জন্য 
আগ্রহীদের প্রতি দায়েরা প্রধান, আল্লামা আব্দুল জলীল কওকব 
(দা. বা.) বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়েছেন । 


মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ আলেম ও বসুন্ধরা ইসলামিক রিসার্চ 
সেন্টার বাংলাদেশ, ঢাকা (মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী)-এর 
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক, ফকীহুল মিল্লাত আল্লামা মুফতী আবদুর 
রহমান সাহেব আর নেই । তিনি গত ৯ নভেম্বর (মঙ্গলবার), 
সন্ধ্যা ৭.৪০-এর সময় বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত 
মাদরাসায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহী ... রাজিউন) । ১০ 
নভেম্বর (বুধবার) বসুন্ধরায় জানাযা শেষে তাকে বসুন্ধরা 
কবরস্থানে সমাহিত করা হয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৬ 
বছর । তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন । 


ডিসেম্বর'১৫ 


তিনি দুই ছেলে এক মেয়েসহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন । 
হযরত ফকীহুল মিল্লাত ১৯২০ সালে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি 
থানার অন্তর্গত ইমামনগর গ্রামে এক সন্রান্ত পরিবারে জনুগ্রহণ 
করেন | তার পিতার নাম চান মিয়া । তিনি প্রাথমিক শিক্ষা 
নাজিরহাট বড় মাদরাসা ও হাটহাজারী মাদরাসায় সমাপ্ত করেন । 
১৯৫০ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ হতে সর্বোচ্চ ডিগ্রি (দাওরা 
ও ইফতা) অর্জন করেন । ১৯৬৮ থেকে ১৯৮৯ পর্যন্ত জামিয়া 
ইসলামিয়া পটিয়ায় একাধারে প্রধান মুফতী, সহকারী পরিচালক 
ও শিক্ষাপরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন । তিনি জামিয়া 
পটিয়ায় অন্যান্য কিতাবের পাশাশি বুখারী শরীফ ১ম খণ্ডের 
দরস প্রদান করেন । তার সময়কালে জামিয়া পটিয়া আন্তর্জাতিক 
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরের গৌরব অর্জন করে । আল- 
জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ায় তার অবদান উচ্চপ্রসংশিত । 
তিনি দীর্ঘদিন উত্তরাঞ্চলের ১৮টি জেলার সহস্রাধিক মাদ্রাসা নিয়ে 
গঠিত তানযীমুল মাদারিস আদ-দীনিয়া (উত্তরবঙ্গ)-এর 
সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন । তিনি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠা 
করেন ইসলামিক রিসার্চ সিন্টার বসুন্ধরা । তার ইন্তেকালে জামিয়া 
প্রধান, শায়খুল হাদীস আল্লামা মুফতি আব্দুল হালীম বোখারী দা. 
বা. গভীর শোক প্রকাশ করেন এবং তিনি হযরতের রেখে যাওয়া 
আত্রীয়-স্বজন ও অসংখ্য ভক্ত-অনুরক্তের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন 
করেন । তার জন্য জামিয়ার কেন্দ্রীয় মসজিদে বিশেষ দুআ ও 
তাহলীলের এন্তেজাম করা হয় । 


আল্লামা কলীম উল্লাহ সাহেব 


হুযুর (দা. বা.) অসুস্থ, দুআ কামনা 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার অন্যতম প্রবীণ উস্তাদ 
আল্লামা কলিম উল্লাহ দো. বা.) দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিস, 
প্রেশার, বাত-ব্যাথাসহ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছেন । তিনি 
জামিয়ার শিক্ষার্থী ও শুভাকাজ্ষীদের কাছে আন্তরিকভাবে দুআ 
কামনা করেছেন। 


হিফয়ুল কুরআন ও হিফযুল হাদীস 
প্রতিযোগিতা ৯, ১০ ও ১১ মার্চ ২০১৬ 
আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া কর্তৃক পরিচালিত 
ংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থার ব্যবস্থাপনায় হিফযুল 
কুরআন প্রতিযোগিতা'১৬ আগামী ৯, ১০ ও ১১ মার্চ'১৬ অনুষ্ঠিত 
হবে ইনশাআল্লাহ । আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি'১৬-এর মধ্যে 
প্রতিরারীদের তালিকা সংস্থার কার্যালয়ে পৌছাতে বিশেষ 
অনুরোধ জানানো হয়েছে । একই সাথে ১১ মার্চ”১৬ হিফযুল 
হাদীস প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে । প্রতিযোগিতার নির্ধারিত বই 
নিবার্চিত হাদীস সংকলন সংস্থার কার্যালয় থেকে সংগ্রহ করা 
যাবে । যথাযথ প্রস্ততিপূর্বক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য 
শ্িষ্ট হিফযখানাসমূহের প্রতি সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল 
বিশিষ্ট গ্রন্থকার আল্লামা রহমত উল্লাহ কাউসার নেজামী (দো. বা.) 
উদাত্ত আহ্বান জানান । 


তথ্য সত : রিদওয়াতুল হক শামসী 
জামিয়া প্রতিবেদক, মাসিক আত-তাওহীদ 


0) আত্তান্তহীদ ৪৫ 


পদ হাতের কলম সদস্য ফোন 


১৬৮.হাফেজ মুহাম্মদ মিজানুর রহমান, রুম 7? ১৩, 
তিবিবয়া ভবন (তয় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৬৯. মুহাম্মদ তাজবুল হাসান, মাদরাসা আরবিয়া 
তাজবীদুল কুরআন মহিউস সুন্নাহ, আইস ফ্যান্টিরি 
রোড, কোতোয়ালী, উ্টগ্রাম-৪০০০ 


১৭০.মুহাম্মদ হামেদ, রুম 7 ১২, দারে জদীদ (২য় 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৭১. মুহাম্মদ ইবরাহীম বিন মুনির, ভাইগ্যার বাড়ি, উত্তর 
জলদী, ভাদালিয়া, বাশখালী, চট্টগ্রাম-৪৩৯০ 

১৭২.কফিল উদ্দীন শিহাব, ইসলামী আইন ও উচ্চতর 
গবেষণা বিভাগ, জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


১৭৩.মুহাম্মদ মুঈনুদ্দীন, ইসলামী আইন ও উচ্চতর 
গবেষণা বিভাগ (প্রথম বর্ষ), জামিয়া ইসলামিয়া 
পটিয়া, পটিয়া, চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৪.মুহাম্মদ ইমরান, রুম 7 ৩০৬, জদীদ মনঘিল (৩য় 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৫.মুহাম্মদ তৈয়ব আলী, রুম 7 ১৩, তিবিবয়া ভবন 
(৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, পটিয়া, 
চট্টগ্রাম-৪৩৭০ 

১৭৬.হাফেজ মুহাম্মদ শওকত ওসমান, রুম 7 ৬, 
তিবিবয়া ভবন (৩য় তলা), জামিয়া ইসলামিয়া পটিয়া, 
পটিয়া, উট্টগ্রাম-৪৩৭০ 


স্কুল-কলেজ ও মাদরাসায় অধ্যয়নরত যেকোন শিক্ষার্থী 
এবং অনধিক ৩০ বছর বয়সী যে কেউ নওল হাতের 
কলমের সদস্য হতে পারবে । 

নির্ধারিত সদস্য কুপনটি কেটে যথাযথভাবে পূরণ করে 
সঙ্গে খামের ভেতর ২৫ টাকার অব্যবহৃত 
ডাকটিকেউসহ “নওল হাতের কলম" বিভাগীয় 
সম্পাদক বরাবর পাঠিয়ে দিতে হবে। ফটোকটি 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

সদস্য হিসেবে মনোনীত হলে সদস্য নম্বরসহ তার 
নাম-ঠিকান ফোরামে ছাপা হবে এবং সংশ্লিষ্ট সংখ্যাটি 
তার নামে ডাকযোগে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 

আবেদন ফরমে প্রতিষ্ঠান বা বাড়ি__ শুধু যেকোনো 
একটি ঠিকানা পূর্ণাঙ্গভাবে লিখতে হবে । ঠিকানা 
পরিবর্তন হলে পরবর্তী লেখা পাঠানো কিংবা 
প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সময় তা জানিয়ে দেবে 
নওল হাতের কলম বিভাগে অংশগ্রহণের জন্য 
ফোরামের সদস্য হতে হবে এবং যেকোন লেখা 
র সময় সদস্য নম্বর অবশ্যই উল্লেখ করতে 


হবে । 
লেখা সংক্ষিপ্ত; সর্বোচ্চ ২৫০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
থাকতে হবে । 

লেখা পাঠানো, ফোরামের আবেদনপত্র প্রেরণ, 
নি অংশগ্রহণসহ যাবতীয় যোগাযোগের 


বিভাগীয় সম্পাদক 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা) 
১৬০, আন্দরকিল্লা, চট্গ্রাম-৪০০০ 


রি সদস্য কুপন 


£ মোবাইলঃ... ব০০৬১অদস্য ক্রমিক... ... ... অফিস কর্তৃক পূরণী] ঠ 
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ডিসেম্বর'১৫ [॥ আত্তার্তহীদ ৪৬ 


প্রতিযোগিতা নভেম্বর*১৫ 


কথায় কথায় উত্তর 


১. মিনায় মর্মীন্তিক ট্রাজেডি ২০১৫ কত তারিখে ঘটে? 
[] ২৪ সেপ্টেম্বর [] ২২ সেপ্টেম্বর [] ২৬ সেপ্টেম্বর 

২. আশুরা” কোন জাতিগোষ্ঠীর জাতীয় মুক্তি দিবস 
হিসেবে পরিচিত? [] মুসলিম [] খিস্টান [] ইহুদি 

৩. পার্বত্য ত্রিপুরা রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা- [] সুলা সান্দ্ 
[] মেয়ান শ্রী] জুয়া রুপা 

৪. কত সালে বাংলাদেশ গঙ্গার পানি ভাগাভাগি নিয়ে 
ভারতের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে? [] ১৯৯৫ 
সালে] ১৯৯৬ সালে [] ১৯৯৭ সালে 

৫. উইকিপিডিয়ায় কতটি ভাষায় তথ্য সংযোজন করা 
যায়? [] ২৮৫টি] ৩৮৫টি [] ১৮৫টি 

৬. হযরত উম্মু উমারা (রাযি.) কোন যুদ্ধে যোগ দেন? 
খন্দক [] বদর [] উহুদ 

৭. যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার কত শতাংশ করে 
অমুসলিমরা? [] ১০ শতাংশ [| ৫০ শতাংশ [] ৯০ 
শতাংশ 


শব্দের মারপ্যাচ 
নিচের শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের শব্দটি বক্সে লিখুন 


অক্টোবর'১৫ সংখ্যার সমাধান 

কথায় কথায় উত্তর: ১. রূহ, ২. ৭০টি, ৩. ৮টি, ৪. ৭১২ সালে, 
৫. হানাফী, ৬. ভারতে, ৭. ১৯৮০ সালে । 
শব্দের মারপ্যাচঃ ১. অবসাদ, ২. উপর্যুক্ত, ৩. অন্তর্ভূক্ত, ৪. 
প্রশংসা । 

থপ] ৰ 
কথায় কথায় উত্তর: প্রতিটি সংখ্যার প্রশ্নপত্র পূর্ববর্তী সংখ্যা 
থেকে প্রস্তুত করা হয় বিধায় নভেম্বর”১৫ সংখ্যার সবক'টি প্রশ্নের 
উত্তর অক্টোবর”১৫ সংখ্যা থেকে খুঁজে নিতে পারেন অনায়াসে । 
শব্দের মারপ্যাচ: প্রশ্নে উল্লিখিত শব্দযুগলসমূহের শুদ্ধ বানানের 
শব্দটি বক্সে লিখুন । একটি শব্দের একাধিক অর্থ হতে পারে । 
তাই আপনাদের জানা সঠিক অর্থ দিলেই উত্তর সঠিক হিসেবে 
গণ্য করা হবে। 


নভেম্বর'১৫ 


১. দু'টি অংশে যৌথভাবে সঠিক উত্তরদাতাদের প্রথম তিনজনের 
জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় পুরস্কার: 


প্রথম পুরস্কার: ৯ রি মূল্যমানের মহামূল্যবান বই ও 


দ্বিতীয় পুরস্কার: ৯ ৬০-৭০1 মাসিক আত-তাওহীদের 
ংশিষ্ট সংখ্যাটি ১ কপি। 


অন্যদের নাম পব্বিকায় ছাপানো হয় । 

২. প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে একটি প্যাড সাইজের কাগজের 
ূর্ণপৃষ্ঠায় বা পত্রিকার নির্দিষ্ট অংশ কেটে উত্তরপত্র লিখে 
নিচে সদস্য নং উল্লেখপূর্বক আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে 
দিন । ঠিকানা পরিবর্তন হলে পুরস্কারপ্রাপ্তির সুবিধার্থে পূর্ণাঙ্গ 
ডাকযোগের ঠিকানা উন্লেখ করুন । 

৩. প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য “নওল হাতের কলম' 
ফোরামের সদস্য হওয়া আবশ্যক । 

৪. পুরস্কারের মধ্যে একটি অংশগ্রহণ সাপেক্ষে মেয়ে 
প্রতিযোগীদের জন্য সংরক্ষিত । 

৫. চলতি মাসের ১৮ তারিখ প্রতিযোগিতার দ্র হবে । তাই ১৮ 
তারিখের পূর্বে প্রাপ্ত উত্তরপত্রই কেবল প্রতিযোগিতার জন্য 
গ্রহণযোগ্য । 

৬. পূর্ব-বিজ্ঞপ্তি ছাড়া যেকোনো সংখ্যার প্রতিযোগিতার ড্র 
বাতিলের অধিকার কর্তৃপক্ষের আছে। 

৭. উত্তরপত্র পাঠানোর একমাত্র ঠিকানা: 


প্রতিযোগিতা? 
মাসিক আত্-তাওহীদ 
আল-জামিয়া মার্কেট (৩য় তলা), ১৬০, আন্দরকিল্লা 
চট্টগ্রাম-৪০০০, ফোন: ০১৮১২-৩৭২৮২৭ 


অক্টোবর'১৫-এর বিজয়ী 


১. আমর সিদ্দীক [সদস্য % ১৩] 

২. মুহাম্মদ ফয়েজ আল-হুসাইন [সদস্য % ১৩৮] 

৩. ইকবাল আজীজ [সদস্য % ১২০] 

এ ছাড়াও ওমর ফারুক 1১০৭], ফয়সাল মাহমুদ রানা [১৪৯], 
মুহাম্মদ সানাউল্লাহ [১৫২, মুহাম্মদ আল-আমীন শরীয়তপুরী 
[১৫৮], মুহাম্মদ সেলিম [১৬২৭, মুহাম্মদ হামিদ [১৬৫], মুহাম্মদ 
নুরুল্লাহ [১৬৬] ও মুহাম্মদ নোমান [১৬৭] প্রমুখ সদস্যবর্ 
প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছ এবং সকলেরই উত্তরপত্র সঠিক 
হয়েছে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ায় সকল প্রতিযোগীকে 
অভিনন্দন । 


সৌজন্যে 


বৈরুত, মিসর, পাকিস্তান, ভারতসহ বাংলাদেশের যাবতীয় কিতাব পাওয়া যায় । 
৩৭, শাহী জামে মসজিদ শপিং কমপ্রেক্স, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম 
ফোন: ২৮৬৩৭৮৪, ০১৮১৯-১৭৫৭২২, ০১১৯১৩৯৩৫৬৯ 


তৃতীয় পুরস্কার: ৯ ৪০-৫০ 


| তাত্তান্তহীদ ৪৭ 


ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সার চিকিৎসায় সরদার 


হোমিও হলের বিস্ময়কর সাফল্য 


সরদার হোমিও হলের প্রতিষ্ঠাতা প্রবীণ অভিজ্ঞ হোমিও চিকিৎসক ডা. এম এম সরদারের দীর্ঘ 
গবেষণালদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ৷ বিপুল পরিমাণ ক্যান্সার রোগী সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হয়ে 
নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন | ডা. এম এম সরদার ১৯৭৮ সাল থেকে ক্যান্সার ও ব্লাড ক্যান্সারের 
ওপর বিশেষ চেষ্টা-সাধনা, গবেষণা ও চিকিৎসা করে আসছেন । তিনি বর্তমানে ২১, গ্রীণ কর্নার 
নৌচ তলা), গ্রীণ রোড (হোটেল ভোজন বিলাসের পাশের রাস্তা), ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ 
ঠিকানায় সরদার হোমিও হলে সকাল ৯টা থেকে বেলা ৪টা পর্যন্ত রোগী দেখেন । বৃহস্পতি ও 
শুক্রবার চেম্বার বন্ধ থাকে । 

হাজার হাজার ক্যান্সার রোগী ডা. এম এম সরদারের চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করায় বহু সংগঠন ও 
সংস্থা তাকে স্বর্ণপদক ও পুরস্কারে ভূষিত করেছেন । তার এই সফলতার সংবাদ বাংলাদেশ জাতীয় 
সম্প্রচার মাধ্যমসহ বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় বিভন্ন সময়ে সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন-রূপে প্রকাশিত 
হয়েছে। 

ডা. এম এম সরদার বলেন, “আল্লাহপাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন । ক্যান্সার 
আজ আর দুরারোগ্য ব্যাধি নয় । ক্যান্সার হলেই মৃত্যু হবে একথা এখন আর সঠিক নয় । নিরাশ 
হওয়ার কোন কারণ নেই । আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, “লা- তাক্নাতু মির্‌ 
রাহ্মাতিন্লাহ” অর্থাৎ “তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না ।” সুরা আধ-যুমার ৩৯:৫৩/ যারা 
ক্যান্সারে ভূগছেন তাদের প্রতি আমার অনুরোধ একটিবার এসে সরদার হোমিও হলের ওষধ সেবন 
করে দেখুন। যদি আল্লাহ হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে সকলেই আরোগ্য লাভ করবেন 
ইনশাআল্লাহ । 

প্রবীণ ডা. এম এম সরদারের সাথে তার সুযোগ্য পুত্র ডা. মাহমুদুল হাসান সরদার (বি. এইচ. এম. 
এস., ঢাকা) বলেন, “একজন ক্যান্সার রোগীর কারণে একটি পরিবার ধ্বংস হয়ে যেতে পারে । 
অতএব ক্যান্সার রোগীদের বাঁচাতে সবাই এগিয়ে আসুন এবং আজই সুব্যবস্থা নিন ও যোগাযোগ 
করুন । 

ওয়েভ : ৮/৬/৬/.০817091700.01-59 

ফেসবুক : ৮/৬/৬/.1800100901.00117/0817001-0101119 


ই-মেইল :1001750109110(6)5101811.0010) 


ডা. এম এম সরদারের নিকট আসার জন্য মোবাইলে 


যোগাযোগ: ০১৭৩৭-৩৭৯৫৩৪, ০১৭৪ ৭-৫০৫৯৫৫ 


ডিসেম্বর'১৫ ____________--ু। আত্তার্তহীদ ৪৮ 


